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বিজ্ঞাপন । 
স্পা বউ সস 

প্রীয় দশ বৎসর অতীত হইল, আমি এই পুস্তক লিখিতে বা এই পুস্ত- 
কের লিখিত চিন্তা ও যুক্তি সকল একত্র পুস্তাকাকারে প্রকটিত করিতে 
আরন্ত করি। আমি একজন সামান্য ব্যক্তি। অদৃষ্ট-চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে 
বাঙ্গল1, বিহার, উড়িষা1, উত্তর-পশ্চিম, পঞ্জাব ও হিমাচল প্রভৃতি ভারতের 

যে যে প্রদেশে যেযে স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই সেই স্থানে যাইতে 
যাইতে বা তথায় উপনীত হইয়া ও অবস্থিতি করিয়া, দেশের ও সমাজের 

যে সকল হুর্দশা এবং আধ্যজাতির যে সকল অবনতির লক্ষণ প্রত্যক্ষ অব- 

লোকন করিয়াছি_যাহা! দেখিয়া! নিতান্ত ব্যথিত 2ও মন্দ্ীহত হইয়াছি-_- 

সেই সকল ছুঃখের কাহিনী, তজ্জনিত চিন্তা, এবং সেই ছুঃখ-ভার, ক্রেশ- 
ভার, ছুর্দঘশার ভার অপনোদনের জন্য সেই সেই চিস্তা-প্রস্থত যে সকল 
প্রস্তীবন। (39229310008) মনোমধ্যে উদ্দিত হইয়াছে, এই পুস্তকে কেবল 

তাহাই একত্রিত করিয়। সাধারণের গোচরার্থ একস্থানে সমাবেশ করিয়াছি 

মাত্র। ৃ 
অধুনা সমা-সংস্করণ সধ্বন্ধীয় নানাবিধ বক্তৃতা, রচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি 

বিবিধ সংবাদ ও সাময়িক পত্রে এবং অনেকানেক গ্রস্থমধ্যে প্রায়ই দৃষ্টি 
গোচর হইয়া থাকে । কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, সে সমুদায় একপ্রকার 
অরণো রোদন মাত্র । কাঁরণ সেই শ্রেণীর বক্তা ও লেখকগণ কেবল 

সমাজের অভাব, ছৃ্শশা ও ক্রটা ইত্যাদির উল্লেখ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত 
থাকেন; কিন্তৃকি উপায়ে তাহার অপনয়ন হইতে পারে, তাহা কেহই 
বলিয়! দেননা। বিশেষতঃ সমাজ-সংস্করণের কথায় অনেকে বহুবিধ তর্ক 

বিতর্ক উপস্থিত করিয়! প্রকৃত কাধের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকেন; 

কেহ কেহ আবার উপহাস পর্যযস্তও করিতে ক্রটি করেন না। এরূপ স্থলে 

সমীজের সংস্কার ও তৎসহ দেশে মঙ্গল প্রত।শ! কবা নিতীস্ত বাতুলের 



€০ 

কার্ধ্য জানিয়াও, মনের উচ্ছ,সিত আবেগ মনে মনে সংবরণ করিতে অক্ষম 

হুইয়! আর্ধ্য-সমাজে তাহার কিয়দংশ পরিব্যক্ত করণাশয়ে এবং সমাজের যে 

যে অভাব, ষে যে ক্লেশ, যে যে দুর্দশা, যে যে রূপে বিদুরিত হইয়। সমাজের 
মূল পুনরায় দৃ়রূপে সংগঠিত ও সংরক্ষিত হইতে পারিবে তাহার সম্ভবমত 
উপায় দেখাইয়া, আমি এই ক্ষুদ্র রচনাখানি আর্যসমীজস্থ জনগণের সম্মুখে 
উপস্থিত করিলাম । এক্ষণে শ্রদ্ধাম্পদ দেশহিতৈষী আধ্য মহোদয়গণ ইহার 

আদ্যোপান্ত মনঃসংযোগ পুর্ধক পাঠ করিয়া দেশের তৃত, ভবিষ্যৎ ও 

বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ষদি দেশের ও সমাজের ছুরবস্থার 

কোনরূপ প্রতিকার করিতে যত্রণীল হয়েন, তাহা হইলেই “অদ্য মে সফলং 

জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং |” ইতি 

' কলিকাত।) 

তারিখ ২র। চৈত্র ] প্রীগ্রন্থকারস্তা | 

-শকার্বা ১৮০৬। 



এ রি 

ঠ, নিরাকার 

এ উই ৫ 
8 | বং ধক 
৬, টি 7 

কতজ্ঞতা স্বীকার । 

রচনার পরিচয় দিয়া সাধারণের তৃপ্ডিসাধন করিব, এরূপ আশা মাদুশ 
স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে ছুরাশা মাত্র । কেবল নিম্নলিখিত মহোদয়গণের 

উৎসাহে ও যত্বে আমি এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী 

হইয়াছি। 
এই পুস্তক প্রণয়নের স্ত্রপাতকাঁলে (উংবাজী ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে) হাই- 

কোর্টের 'অ নুবাদক (1::80912607, 77101) 9০91 হিন্দুমতিলা নাটক; প্রণেতা 

শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন মোহন সেন গুপ্ত মহাশয় আমার উদ্যমের প্রথমাবস্থায় 
যোগদান করিয়। বিশেষ সহায়তা করেন। ১৮৭৬ সালে, কলিকাতা 

প্রেসিডেন্দী কলেজের বর্তমান অধ্যাপক (৮৮০1০৭8০%1%90০)৫ঠ 0911929) 

শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী গুপ্ত, এম এ, মহোদয় এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট 

উৎসাহ প্রদান ও সাহাধা করেন; এবং পণ্ডিত শ্রীবুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

এম এ, মহোদয় এই পুস্তকের তত্কালীন লিখিত অংশ আদ্যোপান্ত দেখিয়া! 

উৎসাহ প্রদান রূুরেন। ১৮৮১ সালে যখন ইহার লিখিত বিষয় প্রায় 

অধিকাংশই একত্র সন্নিবিষ্ট হয়, তখন বিখ্যাত “সোমপ্রকাশ, সম্পাদক 

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহোদয় ইহার কতক অংশ 

এবং তন্হাত্সীআ্বজ শ্রীধুক্ত বাবু ভূপেন্ত্র কুমীর চক্রবর্তী মহাশয আদ্যোপাস্ত 

দেখিয়া দেন। পরিশেষে পুস্তক মুদ্রাঙ্ণ কাঁলে উপরি উক্ত শাস্ত্রী মহাশয় 

ও লব্বপ্রতিষ্ঠ “নববিভাঁকর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র- 

মোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ব মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত প্রায় সমস্তই দেখিয়' 

দিয়াছেন । এবং সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের স্থাপনকর্তী ও সম্পাদক 

(01০91009780 7019018 ১০০0:668) ও “কোণের বউ” নামক বিখ্যাত 

প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু সতীপ্রসাদ সেন গুপ্ত মহাশয় ইহার সুব্রপাত 

কাল হইতে শেষ পর্যাস্ত অতি যত্ব ও পরিশ্রমের সহিত আমার বিশেষ সহ- 



যোগিতা করিয়াছেন । এ পুস্তকের ভাঁষার জন্য আঁমি তীঁহার নিকট বিশেষ 
খণী। ইহাদিগের নিকট আমি চিরক্কতজ্তাপাশে বদ্ধ রহিলাম। 

এই স্থলে আমি “নববিভাঁকর, প্রেসের কিঞ্চিৎ প্রশংসাঁবাদ না করিয়া 
থাঁকিতে পারিলাম নাঁ। তীহাদের সদ্ধ্যবহাঁর, সুচারুকার্যযসম্পাদন-প্রবৃত্তি 
ও কার্ধ্যের প্রতি আন্তরিক ফত্বু ইত্যাদি গুণ আমাকে স্বতই তাহাদের 
প্রশংসাবাদে বাধ্য করিতেছে ; নতুবা! কোনরূপে অনুরুদ্ধ হই নাই। বস্তৃতঃ 

আমি বলিতে পারি, “নববিভাঁকর, প্রেস না হইলে এ পুস্তকের মুন্্রাঙ্কণ 

কার্ধ্য এত যদ্তের সহিত, এত শীঘ্ব ও এত স্তুচারুর্ূপে আর কোথাও হইত 

কিনা সন্দেহ। কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ রায় বি এ, 

মহাশয় এবং প্রিণ্ট।র শ্রীযুক্ত বাবু গোঁপালচন্ত্র নিয়োগী প্রভৃতি সকলেই 
যেরূপ যত্নের সহিত ইহার কার্ধের প্রন্থি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাহা! নিতাস্ত 

প্রশংসনীয়। ইহীদিগের কাহারও সহিত আমার পরিচয় ছিল না এবং এই 
পুস্তক মুদ্রান্কণ করিতে আপিয়া আমি কোনরূপ বাধ্যবাধকতায় বাধা ও হই 
নাই, অথচ ইহার! কার্ষ্যের প্রতি এত যত্ব করিয়াছেন। আমি সকলকে 
অনুরোধ করি, যদ্দি কেহ উচিত মূলে), স্বল্লায়াসে, সুন্দর, পরিফার কার্য 

এবং ভদ্র ব্যবহার চাহেন, তবে নববিভাঁকর প্রেসে আস্ুন। ইতি 

প্রীস্থরেন্দ্রদেব গুপ্ত, মন্মদার | 
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ভারতবর্ষীয় আর্য্যবংশাবতংশ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ 
্ীশ্রীযুক্ত রাজ। বাহাদুর তথ! সমাজস্থ ভদ্র ও আধুনিক 

শিক্ষিতসন্প্রদায় মহোদয়গণ নমীপে- 

বহু সম্মান পূর্ক বিজ্ঞপ্তিরিয়ং/ 

* মনুষ্য যে চতুষ্পদ পঞ্জ হইতে বিভিন্ন হইয়া আত্মগৌরব প্রকাশে 

নমর্থ হইয়াছেন, ধম ও জ্ঞানই তাহার একমাত্র কারণ । এই ধর্ম 

আবার দেশ ও কাল ভেদে নান] স্থানে নানা রূপ ধারণ করিয়। 

চলিয়া আমিতেছে । ধন্মের নমাজ ন্বরূপ একটী স্বেহময় ভ্রাতা 

আছে, এঁ ভ্রাতার হস্ত ধারণ ভিন্ন ধন্ধ কুত্রাপি গমন করিতে পারে 
না, অর্থাৎ ধম্্ এবং সমাজ এতদুভয়ের পরস্পর এত দৃঢ় সম্বন্ধ যে, 

উহ! অতিক্রম করিয়া কেহ কখন কোন কর্মই করিতে মমর্থ হয়েন 

না। এস্থলে নানা লোকে নানা আপত্তি করিতে পারেন, হয়ত কুতর্ক- 

প্রিয় ব্যক্তিগণ বলিবেন, সমাঁজের সঙ্গে ধন্মের যদি এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
তাহ। হইলে সমাজ-বহিভূতি পরমহংসগণের ধর্মচর্চ। হয় কিরূপে ? 
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আপাততঃ তত উচ্চ দরের ধর্ম সমালোচনা! এ গ্রন্থের উদ্দেশ্ট নহে । 

সামাজিক বিষয়ই ইহার সমালোচ্য এবং সমীজান্তর্গত ধার্মিক মহাত্বা- 

দিগের আচরিত ধর্মকেই ধর্ম বলিয়া এস্থলে উল্লেখ কর! হইল । 
যাহাই হউক, সমাঁঞ্জ যে ধর্মকে ত্যাগ করিয়। এক মুহুূর্তও থাকিতে 

পারে না, তাহা আর প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই । দেশ- 

কাল-ভেদে ধন্ম নানারূপ ধারণ করিয়াছে; যাঁহা উপরে বলা হইল 

তাহ! ধর্্ের সারাংশকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয় নাই, বাস্তবিক 

তাহ (ধর্মের সারাংশ) স্থিরতর অপরিবর্তনীয় ; সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড 

বিনাশ প্রাণ্ড হইলেও তাহা অপরিবর্তনীয় থাকিবে! তবে 

এন্থলে যাহাকে উদ্দেশ করিয়! বলা হইতেছে তাহ। ামাঁজিক ধন । 

তর্কের জন্য যাহা ইচ্ছা! তাহাই বলা যাইতে পারে, কিন্ত সমাজ 
যে সুর্যের সম্বন্ধে ছায়া যেরূপ, সেইরূপ ধন্ানুগামী, তাহ 

কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুর্য অপরিবর্তশীয় 

থাকিলেও অবস্থ। বিবেচনায় বৃক্ষের ছায়ার যেরূপ পরিবর্তন হইয়। 

থাকে, মনুষ্যের অবন্থ৷ বিবেচনায় মঙ্গলার্থ সামাজিক রীতিনীতিও 
তদ্রপ পরিবর্তনের যোগ্য । 

সমাজ পদ্ধতি ষে জগতের র্ধত্র গরচলিত এবং উহাই ষে জাতীয় 

উন্নতি সাধনের একগি মূল ও ভিত্তি স্বরূপ সে পক্ষে একেবারেই 
সন্দেহাভাব ॥ সমাজ পদ্ধতি ব্যতিরেকে কোন জাতিই কৌন কালে 

এই বিশ্ব নংনারে সভ্যতারূপ রক্ষের ফলভোগী হইতে পারে নাই। 

এক দেশে, এক নগরে, এক গ্রামে বা এক শ্রেণীভুক্ত হইয়! এক 
জাতি মধ্যে বহু সংখ্যক লোক একত্রিত বাদ করিতে গেলে, কোন 

রূপ নিয়মাঁধীনে অর্থাৎ সমাজ বন্ধনে থাক। ও এক মতাবলম্বী হইয়া 
চল! যে কতদূর আবশ্যক এবং সুখকর তাহ। বৌধ হয় আবাঁল রদ্ধ- 

বনিতা কাহারই অবিদ্িত নাই । তথাপি আমাদিগের মধ্যে যে 



চি 

আজ কাল সামাজিক নিয়মের সমূহ বিশৃস্বলতা ঘটিতেছে, তাহার 
কারণ এই, যে আমাদিগের মধ্যে অনেকে বিশেষ বঙ্গবাসীগণ-_ 

নিতান্ত যথেচ্ছাচারী, স্বার্থপর, অনুকরণ-প্রিয় এবং অদৃরদর্শী । 
আমাদিগের জাত্যভিমান, বিদ্যাভিমাঁন, পদ্াভিমান প্রভাতি কতি- 
পয় দোষও বিলক্ষণ জন্মিয়াছে। আমাদিগের মনের কিছুমাত্র 

দত নাই ; কার্য্যের স্থিরতা নাই। নামাজির-একতা৷ নাই $ ধর্ম্ম- 
কর্মের প্রাতি শ্রদ্ধা নাই। জাতীয় চরিত্রের, ( 90101211/য ) গ্রাতি 

দি নাই; এবং সকলেই স্ব স্ব প্রধান। এ সমস্ত দৌষের প্রতীকার 
ব৷ মোচন আমাদিখ্নেরই ইচ্ছা, চেষ্টা ও যত্বের অধীন। কিঞ্চিৎ 

চক্ষুরন্মীলন করিয়া! দেখিলে আমর! অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, 
আমাদিগের মন ও মনোরত্তি সকল যেরূপ পরিবর্তনশীল এবং 

সমাঁজপদ্ধতির প্রতি আমরা যেরূপ শিথিল-যত্ধু, ইংরাজ বা অপরাপর 
জাতির সেরূপ কখনই নহে । অধুনা আমাদিশের দেশে বাণিজ্য 
ব্যবসায় উপলক্ষে এবং ইংরাজ রার্জপুরুষদিগের শানন-এরণালীর গুণে 

গৃথিবীর চতুঃসীমা হইতে কত শত বিভিন্রজাতীয় লোকের সমাগম 
হইতেছে, কিন্ত অদ্যাবধি এরূপ কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাওয়। 

যায় নাই ষে, এ নকল বিদেশীয় সম্প্রদায় মধ্যে কেহ কখন কোনরূপে 

তাহাদিগের নিজ নিজ দেশীয় আচার, ব্যবহার বা সামাজিক নিয়মের 

পরিবর্তে আমাদিগের এদেশীয় আচার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ বা ধর্ম 
কর্ম্মাদির কোন অংশ অতি উৎকৃষ্ট থাকিলেও তাহার কিছুমাত্রগ্রহণ বা 
নিজ নিজ দেশাচাঁরের কৌনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে । কিন্ত 

আমরা উহার সম্পুর্ণ বিপরীতাচারী , অনুকরণ-প্রিয় হইয়া এ সকল 
বিদেশীয়দিগের সদাচারিত। ও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সখ্য- 

ভাব ব। জাতীয় উন্নতির কারণ বাণিজ্যার্থ দেশ বিদেশে গমনাঁগমন 

ইত্যাদি সদ্ধাপের কিছুমাত্র অনুকরণ করিতে সক্ষম নহি। কেন না সে 
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সমুদয় নিতান্ত ব্যয় বাঁছল্য, এবং বল বুদ্ধির পরিচালন। ও সাধারণের 
একত। ভিন্ন হইবার নহে । অনুকরণের মধ্যে কেবল বিদেশীয়দিগের 

কতকগুলি জঘন্য চাল চলন গ্রহণ করিয়া আর্ধ্য-নমাঁজ-বিগহিত 

কার্যে আমর! অনায়াঁনে প্রবৃত্ত হইতেছি, এবং তৎস্ুত্রে সমাজকেও 

দিন দিন বিশৃজ্খল করিয়া তুলিতেছি । মনুষ্য মধ্যে সমাজ গ্রন্থি, 
জাতীয় উন্নতির যে একচী অতি-শুভকর দোপান, বর্তমান আর্ধ্যসম্তান- 
গণ বোধ হয় সে পক্ষে একেবারেই চেতনা রহিত ব' চক্ষু থাকিতে 

অন্ধ। পুর্বে আমাদিগের দেশে সমাঁজ-পদ্ধতি যে পরিমাণে দৃঢ়তর 

ছিল, এক্ষণে আবার উনবিংশ শতান্দীর প্রবল আোতে ও পাশ্চাত্য 

সভ্যতার প্রবল প্রতাঁপে ততোধিক ছিন্ন ভিন্ন হইয়। একেবারে উৎসন্ন 

যাইতে বলিয়াছে । উহার কোনরূপ প্রতিকার বিধান না হইলে 

আমাদিগের ভাবী উন্নতির আশা কোন ক্রমেই সম্ভবে না। 
আধুনিক সভ্য-সম্প্রদায় ষদি ভারতের অতীত ইতিহান পর্য্যা- 

লোচনা করিতেন বা ইহার আগ্তোপান্ত ঘটনাবলীর কোনরূপ অনু- 
সন্ধান রাখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভারতীয় আধ্যনমাজের 

কখনই এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইত ন।; এবং মাদৃশ 
্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির অতি সঙ্বীর্ণ হুদয়কেও ব্যথিত ও বিলোড়িত 
করিতে পারিত না । আহা! যে ভারতের পুরারত্ত পাঠে মনুষ্যের 

লৌকিক জ্ঞান পরিপুষ্ট ও স্বাধীনতার ভাব প্রবল হয়; যাহার 

বিজ্ঞান পাঠে বহির্জগন্তের উপর মনুষ্যের সর্বতোন্মুখী প্রভুত্ব জন্মে; 
যাহার দর্শন পাঠে অন্তর্জগতের উপর মনুষ্যের শক্তি প্রচুর পরিমাণে 
পরিবদ্ধিত হয় ;ঃ এবং যাহার উচ্চতর গণিত শাস্ত্রের আলোচনায় 

বুদ্ধি বৃত্তি বিশেষরূপে পরিমার্জিত হয়; এক্ষণে সেই ভারতের কি 
শোচনীয় অবস্থাই উপস্থিত হইয়াছে ! বোধ হয়, “ভারত” নাম 

পৃথিবী হইতে একেবারেই লুগ্ড হইবে, এবং সংসর্গ দোষে ভারত- 



| ৫ ] 

বাঁসীরাঁও একেবারে বিনষ্ট হইবেন । যেদিকে নেত্রপাত করি, সেই 
দিকেই দেখি, যেন শৃগাল, গৃধিনী, শকুনী, কুক্করগণ বিকটমুত্তি 
ধারণ করিয়া ভারতবাসীদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; 
চতুর্দিক ভারত সম্তানদিগ্রের হাহাকার রবে আকুলিত হইতেছে, 

এবং বহুকালব্যাপী দাঁলত্বে তাহাদিগের দেহ, মন, একেবারে জর্জরী- 
ভূত হইয়াছে । হায়! কিরূপে যে এই ভগ্নোৎ্সাহী ভারত সন্তান- 

দিগের পুনরুদ্ধার' সাধিত হইবে--কিরূপে ইহারা প্রত্যেকে স্বাধী- 

নতার মূল্য বুঝিতে পারিয়া আপনাঁদিগের প্রাকৃতিক শ্বত্ব উপলন্ধি 
করিতে সক্ষম হইবেন_কিরপে আপনাদিগের দুরবস্থা জানিতে 

পারিয়া তাহার দূরীকরণ সাধনে ক্লুতনংকল্প হইবেন, এবং কিরূপেই 

বা সমস্ত ভারতবানী এক মতাবলম্বী ও এক পরামর্শানুষায়ী হইয়' 

হ্বদেশের মঙ্গল-নাঁধন-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে শিক্ষা করিবেন, 

ততাবৎ চিন্ত। করিতে গেলে মন একেবাঁরে নিরাশা-সা্রে নিমগ্ন 

হয়, চারিদিক অকুল পাখার দেখিতে হয়, হুদয়গ্রন্থি নমস্ত শিথিল 
হইয়৷ পড়ে ; বোধ হয় যে, ইহার উপায় নাই, ওঁষধ নাই বা কোন 

, গ্রতীকারও "নাই; কিন্ত যত্ব, পরিশ্রম, অধ্যবপায় এৰং নিঃম্বার্থ দেশ- 

হিতৈষণাঁয় না করিতে পারে এমন কি আছে? বড় বড় দুঃসাধ্য 
কার্্যও সাধিত হইয়া থাকে ! আমাদিগের ভারতমাতার উদ্ধার কি 

আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিলে হইবে না ? অবশ্যই হইবে-_ 

৯ 

“ মিলে সবে ভারত সস্তান 

একতান মন প্রাণ 

গাও ভারতের যশোগান, 
২ 

ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্‌ স্থান? 

কোন অদ্রি হিমাত্রি মমান? 
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ফলবতী বস্থমতী, আ্োতঃম্বতী পুণ্যবতী, 
শত থনি রত্বের নিধান ॥ 

হোক্‌ ভারতের জয়, 

জয় ভারতের জয়, 

গাও ভারতের জয়, 

কিভয়কি ভয়, 

গ[ও ভারতের জয় ॥ 

২) 

রূপবতী সাধবী সতী, ভারত ললনা, 

কোথা দ্িবে তাদের তুলন! % 
শন্মিষ্ঠ] মাবিত্রী সীতা»  দময়স্তী পত্িরতা, 

অতুলন। ভারত ললন! ॥ 

৪ 

বশিষ্ঠ গৌতম অত্র মহামুনিগণ, 
বিশ্বামিত্র ভূগড তপোধন, 

বান্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস, 
কবিকুল ভারত ভূষণ ॥ 
স্থোক **১.০৮৮০০৮০০০০০০ 

৫ 

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী, 
অধীনত আনিল রঙ্জনী, 

সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়। কি রবে চির, 

দেখ! দ্রিবে দীপ্ত দিনমণি, 
হোক্‌ ......, টির 

০ 

ভীম্ম ভ্রোণ ভীমার্ভুন নাহি কি স্মরণ, 
পৃথুরাজ আদি বীরগ্পণ? 
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ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু, 

আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন ॥ 

কেন ডর ভীরুঃ কর সাহস আশ্রয়, 

যতো ধর্ম শ্ততে। জয়, 

ছিন্ন ভিন্ন হীন বল, এঁক্যেতে পাইবে বল, 

মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়? 

হর রর 

অরন্ধাম্পদ দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত সত্যেক্রনাঁথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত 
এই স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সুললিত সংগীতটীই অত্র প্রস্তাবের মূল 
এবং প্রস্তাব রচয়িতাঁর ৰল, বুদ্ধি, সাহস ও একমাত্র আশ্রয়। ইহার 
আভ্যন্তরিক গুণাবলীর প্রাতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি আমাদিগের দেশীয় 
মহানুভবেরা উৎসাহিত হৃদয়ে তাহাদিগের মস্তিক্ষের কিঞ্চিৎ 

চালনা করেন, তাহা হইলে ভারতের বর্তমান ছুরবস্থার কোনরূপ 
উপশম নিশ্চয়ই হইতে পারে, মন্দেহ নাই । অতএব হে সুহ্ৃদ্বর 

“ভারত ভ্রাতাঁগণ ! আঁপনাঁর। আর অধিক কাল মেখহনিদ্রায় অভি- 
ভূত ন৷ থাকিয়া যাহাতে আপনাদিগের পুর্কপ্রচলিত সনাতনধর্মের 
পুনঃ প্রবল প্রচার হয়-যাঁহাঁতে আপনার সমস্ত ভারতবাঁদিদিগকে 

পরস্পর ভ্রাতৃভাবে বিলৌকন করিতে শিখেন_যাহাঁতে আপনা” 

দিগের আভ্যন্তরিক সমাজ দিন দিন দৃঢ় হইয়া ততক্ষমতা পরি- 
চালনে সক্ষম হয়__যাহাঁতে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ও সিন্ধু 

হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভারতস্থ জনগণ এক সহানুভূতি 

সুত্রে সম্বদ্ধ হইতে শিখেন ; যাহাতে আপনারা নমস্ত আর্্যবংশোজ্ভব 

ননাতন-ধর্ীবলম্বী ভাতাঁগণে এক মন এক চিত্ত ও এক সমাঞজভুক্ত 
হইয়। সুখে সংপারষাত্র। নির্বাহ করিতে সক্ষম হয়েন_যাহাতে 
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ভারতভূমির পুর্বাবস্থা শনৈঃ শনৈঃ উদ্ধার হইয়। আর্ধ্য নামের গৌরব 
পুনরায় পৃর্থীতলে ব্যাণ্ড হইতে থাকে এবং যাহাতে এই সমস্ত কার্ষ্য 
অতি সুপ্রণালী সহকারে নির্ধাহ হইতে পারে, ততাবতের আলো- 

চনায় ও যতদূর সম্ভব নিয়ম নিরূপণে আপনারা সকলে সমবেত 

হইয়া যখোঁচিত যত্ববান হউন ; লোকালয় বিশেষে একটী মূল সমাজ 
এবং দেশে দেশে শাখা সমাজ সংস্থাপন করিয়া! সামাজিক ক্রিয়া- 
কলাপ সুচারুরূপে পর্যবেক্ষণ ও তদ্দারা দেশের ও সমান্জের নানা- 

প্রকার অভাব মোচন করিয়া! আপনাদিগের বহুকালব্যাপী দালত্ব- 
জীর্ণ কলেবরে প্ররুত ব্লাগমের উপায় বিধান করুন; পরে ক্রমে 

ক্রমে কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্যের উন্নতি দ্বারা আপনাদিগের অবস্থার 
পরিবর্তন করুন; দর্শনাদি নানা শাস্ত্ালোচনায় ভারতের পুর্ব ভাগার- 
গৃহে যাইবার পথ উন্মুক্ত করুন; ভারতমাতার মাতৃভাষা শিক্ষ। 

করিয়। বিলুণ্ত-প্রায় সংস্কত ভাষ সর্ধত্রে প্রচলিত করুন ; যবন কৃত 

নানা উপদ্রবে যে সমস্ত বহুমুল্য পুস্তক অপহৃত ও বিলুগ্ত-প্রায় হই- 
য়াছে, ততাবতের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করুন; এবং নাঁন। মহতী কীন্ডি 

সম্পাদন ও অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি নিরুপায় নিঃসহাঁয় ব্যক্তিবর্গের হিত- 

সাধন করিয়া আপনাদিগের দেশের ও জাতির বিলুগ্ড মহিমার 

যথাকথঞ্চিৎ উদ্ধার করিতে যত্ববান হউন; অবশেষে ভারতমাতার 

বর্তমান ও ভূত ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি দৃ্টি রাখিয়। দেশঃ কাঁল, পাত্র 

বিবেচনায় ভারতবষীয় আর্যা-লমাজের পুনঃসংস্কার করিয়া ভারত 
মধ্যে একতা ও ভ্রাত্ভাব নংস্থাপন পুর্বক ভারতমাতার প্রকৃত 
সন্তান বলিয়! সর্ধত্রে আত্ম নামের পরিচয় প্রদানে সক্ষম হউন । 

ইহাই অত্র প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং যতদূর সম্ভব তত্তাবতের 
উপায় নির্ধারণেরও প্রস্তাবন। মাত্র । 



ভারতব্ষীয় আর্ধাজাতির আদিম অবস্থা। 
09 

« ভারত-কিরণে জগতে কিরণ, 
ভারত-জীবনে জগত জীবন, 
আছিল যখন শাস্ত্র আলোচন, 
আছিল যখন যড়দরশন, 

ভারতের বেদ, ভারতের কথা, 

ভারতের বিধি, ভারতের প্রগ।, 

খু'জিত সকলে, পুজিত সকলে, 

ফিনিক, সিরীয়, যুনানী মণ্ডলে, 
ভাবিত অমূল্য মাণিক্য,যথ1 1” 

কবিতাবলী। 

ভাঁরতবাসী আর্য্যভ্রাত্গণ ! আপনারা একেবারে আত্মবিস্থত 

হইয়া কেবল দাসত্বই জীবিক। নির্বাহের একমাত্র স্থিরউপায় 

জানিয়া দেশস্থ সমস্ত লোকে এক ভাবেই নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন, 

গ্নের অসীম গতিকে এক দাসত্ব কার্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন ) 

ভ্রমেও ভাবিতেছেন ন। যে, আপনারা কি ছিলেন, কি হইয়াছেন 

এবং পরিণাঁমেই বা আপনাদ্িগের, আপনাদ্দিগের দেশের এবং 

সমাজের কিরূপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে? আপনার! 

কেব্ল নিজ নিজ সুখাঁন্বেষণেই ব্যস্ত; দেশের উন্নতির চেষ্ট] করা 

যে মনুষ্যজম্মের একগী নিতান্ত কর্তব্য কার্ধ্য এবং তদ্দরা ষে 
হুষ্টিকর্ভার নিয়ম রক্ষা, স্বদেশের ও স্বজাতির ধন, প্রাণ, ধর্ম 
ও মান রক্ষা এবং পুর্ব পুরুষদিগের গৌরব ইত্যাদি সমস্তই রক্ষ। 
হইয়। থাকে, ইহা ত মনুষ্যমীত্রেই বিদিত আছেন ! কিন্তু দেখি- 

তেছি, আপনাঁর। সে পক্ষে একেবারেই বিবেচনাশুন্য ও শিথিল- 
চু 
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যদ্বঃ এরূপ শিথিলতা ব! নিরুৎসাহের কারণ আঁপনাদিগের আত্ম- 
বিস্বৃতি ভিন্ন আর কিছুই দেখ যাঁয় না। মনুষ্যের অতীত অবস্থার 

পর্যযালোচনাই বর্তমান অবস্থার উন্নতি-সাঁধনের একগি অতি সুগম 
পথ, কিন্তু আপনার! সে পথানুগমনে সম্পুর্ণ বিরূপ, ভ্রমেও সে 

পথে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করেন না! আপনারা যদি ভারতীয় 

পুর্ব ঘটনাঁবলীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত বা কখন তাহার আঁলো- 
চনা করিতেন, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেন যে, আপ- 
নার! যথার্থই আত্ম-বিস্ত হইয়। রহিয়াছেন | কিন্তু হায়! ভ্রমেও 

ভাবিয়া দেখেন ন। যে, আপনাদিগের পুর্ব পুরুষের কতদূর সুসভ্য 

ও নীতিবিশারদ ছিলেন এবং কত বড় উচ্চ বংশে আঁপনাদিগের 

জন্ম! ভারতের পূর্ব কীত্তির অগুমাত্রও যদি আপনাদিগের স্মরণ 

পথে উদ্দিত হইত এবং স্বর্গীয় মহাপুরুষদিগের কৃত ও সঞ্চিত 
শান্ত্রাদির__আপনাদিগ্রের পৈত্রিক সম্পত্তির_-প্রতি যদি আপনা- 

দিগের বিশেষ শ্রদ্ধা থাকিত, তাহ! হইলে আধ্যসমাঁজের বর্তমান 

অবস্থা কখনই এতদূর শোচনীয় হইয়া উঠিত না। আপনাদিগের 
জাতীয় চরিত্র সমভাবে সংরক্ষিত হইত ; সামাজিক ক্রিয়াকলাপও 

পদ্ধতিক্রমে চলিয়া আমিত ; আপনাদিগের পুর্ঝপুরুষেরা সভ্যতার 

উচ্চতম মঞ্চে যে কতদূর আরূঢ় হইয়াছিলেন তাহাও তৎন্ুত্রে বিল- 

ক্ষণ উপলব্ধি হইতে পারিত। কেবল এক দাসত্ব চিন্তায় মগ্ন থাকিয়াই 

আপনারা সে নমস্ত বিষয় হইতে একেবারে অপন্থত হইয়া রহি- 

য়াছেন। এবং আপনাদিগেরই শিথিলত। প্রযুক্ত ভারত-চক্দ্রিমা দিন 
দিন মলিন ভাব ধারণ করিতেছেন । 

পুর্ব কালে আপনাদিগের এই হতভাগিনী' ভারতমাতার অবস্থ! 

এতাদুশ মন্দ ছিল না। ততকালে ভারতে রাজাও ছিল, রাজকার্যও 

অতি নুগ্রণালী সহ নির্বাহ হইত। বিলাস-প্রিয় যবনাধিপতিগণের 
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অভ্যুদয়াবধিই ভারতের এরপ দুর্দশ। ঘটিয়াছে । ভারতের রাজা- 
দিগের ন্যায় প্রজাবত্নল শাঁসনকর্তী বোধ হয় অগন্যাবধি পৃথিবীতে 

জন্ম গ্রহণ করেন নাই; তাহারা প্রজার জন্য সর্কন্বাস্ত হইয়াও 
প্রজারঞ্জন করিতেন। ভারতের তুল্য শাবন প্রণালী জগতে আর 

হইবে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন|!। মহাভারতীয় সভা-পর্কে 

দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্টিরকে প্রশ্নচ্ছলে যে সকল রাজনৈতিক উপ- 
দেশ দিয়াছিলেন, তাহ। বোধ হয় বিজ্ঞবর পাঠকবর্গ মধ্যে অনে- 

কেই পরিজ্ঞাত আছেন; প্রাচীন ভারতে রাজনীতি কতদুর উন্নতি 
গ্রাপ্ত হইয়াছিল, নেই সমস্ত উপদেশই তাহার প্রক্ুত পরিচয় । 

মুসলমান বা আধুনিক ইউরোপীয় দিখের অপেক্ষা আর্ধ্যেরা যে রাজ- 

নীতিতে বিজ্ঞতম ছিলেন, তাহাও এ বমস্ত উপদেশ পাঠ করিলে 

স্পৃষ্টই উপলব্ধি হয়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক এবং আধুনিক ইউ- 

রোপীয়গণ কিম্বা অন্য কোন জাতিই এ পর্যন্ত তাদুশী উন্নতি লাভ 

করিতে পারেন নাই | ভরতবষীয় আধ্য রাজার! যে অন্তান্য সকল 

জাতির অপেক্ষা অধিককাঁল আপনাদিগ্ের গৌরব রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন, এঁ রধ্জনীতিজ্ঞতাই তাহার এক প্রধান কারণ । যদিও আর্য 
রাজাদিগের পর্য্যায়ক্রমিক রীতিমত ইতির্‌ত্ত নাই, তথাপি তাহা- 
দিগের কৃত কার্য্ের যে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই আর্ধ্য- 
জাতির পুর্জ গৌরবের অপরিনীম মহিমা জগতে চিরদিনের জন্য 
দেদীপ্যমান রহিবে । শ্রীরামচন্দ্রের প্রজানুরাগ, ভরতের নিঃম্বার্থতা, 

ভীম্মের সারগ্রাহিতা, যুধিষ্টিরের সত্যনিষ্ঠা, ভীমাজ্জনের বীর, 
কর্ণের উদারতা! ও দাঁনশীলতা, বাল্ীকির কৌমল প্রকৃতি, বশিষ্ঠের 
ক্ষম। এবং শঙ্করাচার্যের তপোপ্রভাব ইত্যাদি ভারতবাসী মাত্রেরই 

হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত রহিয়াছে, কখনই বিলুণ্ড হইবার নহে । 
মগধাধিপতি রাজ চন্দ্রগুণ্ডের রৃতাস্ত স্মরণ করিয়া দেখিলে বোঁধ 
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হয় অনেকেই জানিতে পারিবেন যে, তৎসমসাময়িক অন্তান্ত স্ুবি- 
খ্যাত প্রতাঁপশালী রাজাদিগের অপেক্ষ।' তিনি কোন অংশেই 

মিক্ু্ট ছিলেন না। আকবরসাহ সমস্ত উত্তর ভারত একদ্ছত্রী 
করিয়। “দীলীশ্বরো বা জগদীশ্বরে! বা” বলিয়া জনসমাজে খ্যাতি 

লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু চন্দ্রগুণ্ডের শ্যায় তাহাকে ছুদধর্য গ্রীকৃ 

জাতির হস্ত হইতে ন্বদেশোদ্ধার করিতে হয় নাই। চন্দ্রগুপ্ড 

আলেক্জগ্ডরের বিজিত ভারতাংশের পুনরুদ্ধার করিয়া তক্ষশিলা 

হইতে তাঅলিস্তি পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া মহতী-কীঘ্ডি 

স্থাপিত করিয়াছিলেন ৷ ইহার নিকট ভূবনবিখ্যাত যবন রাজ।- 
ধিরাজ “সিলিউকস্‌*ও এক সময়ে লাঘব স্বীকার করিয়াছিলেন । 

নেপোলিয়ান্‌, ওয়েলিংটন প্রভৃতি ইউরোপীয় যোদ্ধাদিগের নাম 

শুনিয়। আপনার! "কতই আশ্চর্য্য বোধ করেন, কিন্তু যদি ভাবিয় 

দেখেন তাহা হইলে ভীম, অঞ্জুন আদি মহা মহা বীরের! যে তাহা- 

দ্রিশের অপেক্ষা! বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহ কেহই অস্বীকার করিতে 
পারেন না । আপনার। যে নিউটন ও গালিলিওর নামের একান্ত ভক্ত, 

ভাস্করা চার্য্য, আর্ধ্যভ্ট, বরাহ, মিহির ও ব্রন্মগুপ্তের অপেক্ষা তাহার৷ 

কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহেন। যে সেক্সপিয়র, মিল্টনের প্রশংসা 

করিতে আপনারা গদগরদ, বৌধ হয় তাহারা বাল্মীকি, কালিদাস, 
্রীহ্য প্রভৃতি কবিদিগের নিকট দীাড়াইবার যোগ্য নহেন। মহাকবি 

কালিদা গুণীত শকুম্তলার তুল্য স্থপ্রসিদ্ধ নাটক বোধ হয় পৃথিবীর 
কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । মহাত্বা সার উইলিয়ম জোন্স্‌ উক্ত গ্রন্থের 
ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গকে রস-ভাবা- 
লঙ্কারাদি পরিপুরিত অস্ৃতময় সংস্কৃত ভাষানুশীলনে প্রবর্তিত 

করেন, এবং নেই অবধিই সংস্কৃত ভাষার প্রতি ইউরোপীয়দিগের 

্রদ্ধ! দিন দিন পরিবদ্ধিত হইতেছে । ইংরাজি অনুবাদ দুষ্টে অচির- 
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কাল মধ্যেই শকুগুলার অনুবাদ ফ্রেঞ্চ, জান্মাণিক, ডেনিস্‌, সুইডিস, 
ও ইতালিক প্রভৃতি ভাষায় প্রচারিত হইয়! সমুদ্বায় ইউরোপখণ্ড 

শকুস্তলার সৌন্দর্যে একেবারে বিমোহিত হইয়৷ রহিয়াছে! স্ুবি- 
খ্যাত জার্প্মা কবি গেচী (00909) “ইতালিদেশ ভ্রমণ” নামক 

তদীয় গ্রন্থে শকুস্তলাকে সম্বোধন করিয়া! লিখিয়ছেন,-_শকুস্তলে ! 
একমাত্র তোমার নাঁম উচ্চারণ করিলেই বসন্তের ফুল, অনময়ের ফল 
প্রভৃতি জগতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোহর সকলই বুঝায় । 
শকুস্তল! পাঠ করিয়। ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্বা, শব্দ-শান্ত্জ্ঞ ও দার্শ- 
নিক পণ্ডিতের স্থির করিয়াছেন যে, যে ভাষা শকুন্তলারূপ অমূল্যরন 
গ্রনব করিয়াছে, সে ভাষার অভ্যন্তরে যে অনন্ত রত্ব নিহিত আছে 

তদ্ধিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই | সার উইলিয়ম জোন্স্‌ বলেন, 
“10010 0006 01910 00:99] 8100. 10010 00108003 (1910 1,221. 

এবং এরূপ অনস্তরত্বের আকর ন্বরূপ সংস্কৃত ভাষার প্রগাঢ় অনু- 

শীলনে যে জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে তছিষয়ে তাহাদিগের দৃঢ় 
সংস্ষার জঙ্গিয়াছে। অতএব হে ভারতবাসী আর্্যভ্রাতুগণ ! এরূপ 

অস্থৃতময় সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে আপনারাই বা কেন নিরম্ত 
থাকেন ? ইহা আঁপনাদিগেরই মাতৃভাষা ! ইহার একমাত্র শকুন্তল! 

গ্রন্থের অনুবাদেই দেখুন, সমস্ত ইউরোপখণ্ড একেবারে মোহিত 

হইয়। রহিয়াছে, এবং ইহারই জন্য আপনাদিগের খ্যাতি দেশ 

বিদেশে অগ্যাবধি দেদীপ্যমাঁন রহিয়াছে । ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট ও 
প্রাচীনভাষা জগতে আর দ্বিতীয় নাই । যখন এই সংস্কৃত ভাঁষানু- 

শীলনশীল আর্য্যের জ্ঞান ও সভ্যতায় জগৎ সমুজ্বলিত করিয়া- 
ছিলেন, তখন অধুনীতন ইউরোপীয় নভ্যজাতিরা চীরধর হইয়া 
বনে বনে ভ্রমণ রৃক্ষের বন্ধল পরিধান ও বন্যপশুর আম-মাংস 

ভক্ষণ দ্বার৷ জীবন ধারণ করিতেন । তাহাদিগের সভ্যতার প্রবর্তক 
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জীক ও রোমীয়ের। তখন কেবল জ্ঞান ও সভ্যতা দোপানে 

পদার্পণ করিতেছিলেন মাত্র ! অতএব এতাধিক প্রাচীন ভাষার অনুং 

শীলন যাহাতে বহুল পরিমাণে প্রচলন হয়, তৎপক্ষে আপনার! 

বিশেষ মনোযোগী হউন, ইহাতে আপনাদিগেরও মঙ্গল এবং দেশের 
ও জাতিরও সম্পুর্ণ মঙ্গল । পরকীয় ভাষা অপেক্ষা ইহাতে জ্ঞান 
ও দভ্যতা৷ অধিকতর পরিবদ্ধিত হইবে, সন্দেহ নাই । আজ কাল 
এদেশে যে প্রণালীতে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন হইতেছে উহা 

নিতান্ত অর্থকরী বলিতে হইবেক। 
ইউরোপীয় সমস্ত ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় খনা, 

লীলাবতীর তুল্য একগিও স্ত্রীলোক পাওয়া যায় না। ভারতের 

মনোবিজ্ঞান ও ধর্্মশান্ত্রের সহিত পৃথিবীর কোন দেশেরই তুলন! 
হয় না। ভারতের এক ষড়দর্শনের নিকট সমস্ত দেশের মনোবিজ্ঞান 

খর্ধ হইয়া রহিয়াছে । ভারতের ভাঁষ৷ অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় 
যে ব্যাকরণশান্ত্র প্রণীত হইয়াছে, খাঁহা পাঠ করিলে একেবারে নমগ্র 

ভাষার উপর বুুৎপত্তি জন্মে, এপর্যন্ত আর কোন ভাষায় কখন 
সেরূপ ব্যাকরণ হয় নাই ; এক পাঁণিনিই তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত | 

মনুর বৈষয়িক ও রাজনৈতিক আইনের মত আইন প্রায় কুত্রাপি দৃষ্ট 
হয় না । (বার উইলিয়ম জোন্স্‌ সাহেবের মতে প্রায় ৩১০০ বত্নর 
গত হইল মনুনংহিতা লিখিত হইয়াছে ।) ভাঁরতবানী আধ্্যদিগের 
মত ধর্্মপরায়ণ পৃথিবীতে আর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেনকি ন। সন্দেহ । 

ধর্ম ও পুণ্যের জন্য তাহারা সর্বস্বান্ত হইলেও কদাচ বিপথগামী 
হইতেন না । বলিরাজণ দান করিয়! পাতালে গিয়াছিলেন ; শ্রীরাঁম- 

চন্দ্র মাতৃ পিতৃ আঁজ্ঞ। পালনার্থ রাজ্য ত্যাগ পুর্বাক বনবাঁপী হইয়া- 
ছিলেন; রাজ। যুধিষ্টির ত্য নিষ্ঠার জন্য কতই না ক্লেশ হয করিয়া” 
ছিলেন; ভীম্ম পিতৃদস্তোষের কারণ রাজ্যত্যাগী এবং দারপরিগ্রহেও 
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পরাত্থুখ হইয়াছিলেন ; এরূপ কত সহজ উদাহরণ আছে, যাহার 
উল্লেখ এস্থলে অনাবশ্যক। 

ডফ্‌ সাহেব যে দিবস কলিকাতা মহানগরীতে তাহার স্কুল 
স্থাপনা করেন, সে দিবদ বক্তৃতা করেন যে, “তোমাদের পুর্ক- 

পুরুষেরা এককালে আমাদের পুর্বপুরুষদ্িগের অপেক্ষা অনেক 

গুণে সভ্য ও বিদ্বান্ন ছিলেন, মে সময়ে আমাদের পূর্বপুরুষের 
এদেশের বাঘ ভালুকের ন্যায় বনে বনে বেড়াইতেন ; এখন সময়ের 
সঙ্গে সঙ্গে আমর! তোমাদিগের অপেক্ষ। অনেক বিদ্যালাভ করি- 

যাছি ইস্াঁদি।”' এলফিন্ষ্টোন্‌ প্রণীত ভারতবর্ষের পুরারৃত্ শ্রীযুক্ত 

কাওয়েল নাহেব নগিক প্রকাঁশ করিয়াছেন, উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে 
যে, সেকেন্দরপাহের সমভিব্যাহারে আরিয়ান নামক জনৈক আীকৃ 
পণ্ডিত ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনি তাহার গরণীত *ইশ্ডিকা” 

নামক পুস্তকে এতদ্েশীয় লোকেরু চরিত্র সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা 
করিয়াছেন; তিনি বলেন যে, “ভারতবানীগণ আসিয়ার অন্ঠান্ত 

জাতির অপেক্ষা অধিকতর সাহসী 1” উক্ত পুস্তকের দাদশ অধ্যায়ে 
স্পষ্টই লেখা আছে যে, “কোন ভারতবাসীকে কখন মিথ্যা বলিতে 

দেখ| যাইত না” ইত্যাদি | এরূপ স্থলে হতভাগ্য ভারতবাসী আধ্য- 

বান্ধবগণ যে তাহাদের পুর্রপুরুষদিগ্ের নাম, গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব একে- 
বারে বিস্বৃত হইয়া রহিয়াছেন, এবং দিন দ্রিন ভারতের পুর্ককীত্তি 
সমস্ত লোপ পাইতেছে দেখিয়াও নিশ্চিন্তভাবে কাল অতিবাহিত 

করিতেছেন, ভ্রমেও ভাবিয়া দেখিতেছেন না যে, দেশের ও সমা- 

জের দশ! কিরূপ হইতেছে বা হইবে, নে সমস্ত কেবল তাহাদিগের 

সম্পূর্ণ মুঢ়তা ও চিরজীবন কষ্ট ভোগ করিবার হেতু । ইহারা সংসা- 
রের মধ্যে দাসত্ব কার্ধ্যই সার জানিয়াছেন, এবং তাহাঁরই অনুরোধে 

গৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের কৃপা-পাত্র হইয়। রহিয়াছেন। এই ভার- 
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তের ধন লইয়। কত শত বিদেশীয় জাতি তাহাদিগের দেশকে উন্নত 

করিয়া পৃথ্থীতলে মান্য, গণ্য ও ধন্য হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু ইহার! 
সেই ফলবতী রত্রগর্ডা ভারতমাঁতার গর্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়াও নিজ 

নিজ জীবিক1 নির্বাহের জন্য নিতান্ত পরপ্রত্যাশী হইয়া বিদেশীয়- 
দিগের উপর আত্মসমর্পণ পূর্বক মনুষ্য জন্মের সমস্ত চিন্তা হইতে 

অবসর লইয়া বসিয়া আছেন ! 

অন্মদ্দেশে ইদানীম্তন পাশ্চাত্য বিদ্যা ও পাশ্চাত্য সভ্যতাসহকারে 

যাহা কিছু জ্ঞান সমুদ্ভূত ও পুরার্ভ পাঠ সাধিত হইতেছে, তদ্দ্দারায় 
জানিতে পারা যাঁয় যে ইজিপ্ট অর্থাৎ মিশর দেশ ও ফিনিসিয়া, 
তৎপরে শ্রী এবং তদনম্তর রোম প্রভৃতি রাজ্য ক্রমশঃ সভ্যত! ও 

বাণিজ্যাদি বিষয়ে বিখ্যাত হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উক্ত 

ইতিহাঁসাঁদি কিছুই বলিতে পারে না ॥ উহা আধুনিক ইতিরভ 
মাত্র; প্রাচীন ভারতের কথা কি জানিবে? বন্ততঃ এদেশীয় 

আর্ধ্যশীন্ত্র, আর্ধজীতির ইতির্ভ, ভাষ| ও বিজ্ঞানাদি পাঠ করিলে 
বুঝিতে পার! যাঁয় যে, ভারতের অপেক্ষা! পুরাতন সভ্য-সমাজ 
জগতে আর ছিল কি না সন্দেহ! যখন মহাত্ব| বেদব্যান বেদকে 

চারিভাগে বিভক্ত করেন, তখন কতকগুলি তারকা নভোমগ্লের 

যে নিরূপিত স্থানে অবস্থিত ছিল, তত্বাবতের বর্তমান গতি ও অব 

স্থিতি স্থান গণনায় ইউরোপীয় জ্যোতিব্বিদ পগ্ডিতদিগের মতে তৎ- 
কাল হইতে চারি সহজ্র বংনরের অধিককাল গত হইয়াছে ; তাহাতে 

্বীষ্ট জন্মিবার দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পুর্বে যে বেদ উক্ত চাঁরিভাগে 

বিভক্ত হইয়া! খক্‌, যজুঃ, সাঁম ও অথর্ব নামে খ্যাত হইয়াছে তৎপক্ষে 
সন্দেহাোভাব। অতএব আঁধুনিক ও প্ুরাতিন প্রমাণ ছারা বিধিমতে 

প্রতীত ও প্রতিপন্ন হইবে যে ভারতমাতার যৌবনাবস্থায় অপরাপর 
বহু পুরাতন রাপ্যাদির উৎপত্তিও হয় নাই, বোধ হয় জঙ্গলাচ্ছাদিত 



| ১৭ ] 

হইয়। ততাবৎ রাজ্য পশু পক্ষীর আবাসস্থান ছিল মাত্র | অতএব 

ভারতবর্ষের পুর্ধাবস্থার সভ্যতা, ভব্যতা, সামাজিকতা, বাণিজ্যের 
উন্নতি, ঈ* রাজনীতিতে পারদর্শীতা, জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা এবং 
দর্শনশান্ত্রের অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়ে কি লিখিতে চেষ্ট! করিব ? 
প্রত্যুত তদ্বিষয়ে লেখনী চালন! করিতে গেলে ইহা! একখানি দীর্ঘা- 

কার পুস্তকে পরিণত হয়; স্ুতরাত ভারতবর্ষ যে বূর্বপ্রাচীন ও এই 

স্থানেই সভ্যতা ও সামাজিকত৷ দর্ধাগ্রে প্রচলিত, এবং বাণিজ্য 

ব্যবসায়ের সম্যক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা সর্ধ প্রকাঁরেই 

অনুমোঁদল্ীয় । 

আধুনিক ইতির্ত্ব লেখকদিগ্ের মতে ফিনিসীয়া ও মিশর আদি 
দেশেই সভ্যতা ও বাণিজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল, শ্রীকের। 

তাহাদিগের হইতে সভ্য ও জগন্মান্ত হইয়াছিলেন । গ্রীকৃদ্দিগের 

সভ্যত| ও বিদ্যা শিক্ষা করিয়া রোমরাজ্যের উন্নতি এবং বিস্তৃতি 
সাধন হইয়াছিল | ইংলগ্ড তৎ্কাঁলে ঘোর অনভ্যতা তিমিরারত । 

কালচক্তে সেই জগদ্িখ্যাত রোমরাজ্যের অধঃপতন ও শোচনীয় 

ধ্ংশের পর ব্রিগীদ সৌভাগ্য-নূর্যের অভ্যুদয় আরম্ভ হইল। 

ব্রিটনবাসিরা সেই আলোকে আপনাদিগের অন্ধকার বিদুরিত 
করিয়। ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । যে 
ইতলপ্তীয়গণ অল্পকাঁল পুর্বে ঘোর অসভ্যাবস্থায় কাঁলষাপন করিতে 

* মান্তবর শ্রীযুক্ত শতৃচন্্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পার্দিত-_ 
£ 11001011998 1908211709৮ নামক মাসিক পত্রিকা মধ্যে « 4 50109 10 

(170 00100001099 870. 19001506095 0£ 17101,” প্রস্তাবটা পাঠ করিলে 

গ্রাচীন ভারতের বাণিজ্যা্দি সম্বন্ধে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
“18818961)9” 107 001079] 1000 270 “1518 [070591190৮0 119020) 
1. 0১. 015205]0, গ্রভৃতি ইংরাজী গ্রন্থেও ভারতের পূর্ব গৌরব-বৃত্তাস্ত 
যথেষ্ট লিখিত আছে। 

৩ 
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ছিলেন; তাহারাই আবার এক্ষণে নিজ নিজ বুদ্ধি ও বিদ্যাবলে এবং 
উদ্যম, একতা, সাঁহন ও অধ্যবনায়ের গুণে, বাণিজ্য ও রণতরির প্রবল 
প্রতাপে জগন্মান্স এবং করুণাময় পরমেশ্বরের ক্লপাকণায় আমাদিগের 

অধীশ্বর হইয়া ভারতসাভ্রাজ্য শান করিতেছেন, এবং ততৎসহ আমা- 

দিগের বর্তমান দুরবস্থার প্রতি করুণা-কটাক্ষ করিয়! ক্রমশঃ আমা- 
দ্রিগকে তাহাদিগের ভাষায় শিক্ষিত ও অন্যান্য প্রকারে জুসভ্য 

করিতেছেন । কাল-মাহাত্যে ইংরাজের। জগৎ মধ্যে সর্ধপ্রকারেই 

শ্রেষ্ঠ ও মান্য গণ্য হইয়া উঠিতেছেন, এবং আমরা দিন দিন হীন 

হইয়1 নিতান্ত দীনভাবে তাহাঁদিগের পদ সেবায় অহরঙ্ক নিষ্ক্ত 
রহিয়াছি। প্রাণান্তেও মস্তিক্ষের চালন। করিব ন।; বর্তমান ছুরবশ্থু। 

অপনোদনের চেষ্টা পাইব ন।ঃ দেশীয় পুর্ ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি 

নিক্ষেপ করিব না; পুর্বপুরুষদিগের কৃত শান্ত্রাদির আলে চনায় 

বা তত্তাবতের উদ্ধার সাধনে যত্ত্রশীল হইব না) এক সমাজভুক্ত ভ্রাতৃ- 
গণে পরম্পর নখ্যভাব অবলম্বন করিব না, তবে আমাদিখের 

অবস্থা দিন দিন হীন ব্যতিরেকে আর কি হইবার সম্তভাবন] ? 

আঁপনাঁদিগেরই অমনোযোগিতা প্রঃক্ত আপনার! বিধিমতে বিনষ্ট 

হইতেছি ও বিদেশীয়দিগের শরণাগত হইয়। কায়-ক্লেশে জীবনযাত্রা 

নির্বাহ করিতেছি । 
ভারতবষীয় আর্ধ/জাতির আদিম অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরে 

যাহা কিছু লিখিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, 
ভারতীয় স্বর্থবাসী আর্য্যমহাত্বারা এ জগতে সভ্যতা, বিদ্য। ও বাঁণি- 

জ্যাদি বিষয়ে যেরূপ উন্নতি করিয়। খিয়াছেন, তদ্রপ আর কোন 

কলে কোন দেশে হইবে না বলিলেও অতুযৃক্তি হয় না । ফলতঃ ভাঁর- 

তই এ জগতে বভ্যত। মার্গের নেতা; এবং এই ভারতভূমিই জগতের, 

সমস্ত সুখের আঁকর স্থীন। এই ভারতই সভ্যতা, ভব্যতা, মামাজি- 
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ফতা। বিদ্যা ও বাণিজ্য ইত্যাদি সাংসারিক সমস্ত সুখকর বিষয়ের 

আদি উৎপদ্ভি স্থান $ এবং ইহাঁরই রীতি নীতি শিক্ষা করিয়। অপর।- 

পর বহু সংখ্যক রাজ্য বা প্রদ্দেশ সভ্য বলিয়া! জনসমাঁজে পরিগণিত । 

অতএৰ হে সুস্গদ্বর ভারত ভ্রাতৃণণ ! আপনারা আর নিশ্চিন্ত ভাবে 

বৃথ। কালাপহরণ ন1। করিয়া যাঁহাঁতে ভারতের পুর্বাবস্থা পুনরায় 

আমিয়। উপস্থিত হয় তৎপক্ষে সকলে সমবেত হইয়! যত্ববান হউন । 

এই রত্বগর্ভ। ভারতমাতার প্রির সন্তান হইয়া, মাতৃ ধনে সন্তষ্ট থাকিয়া, 
দেশীর বনু পুরাতন শান্ত্রাদির মত শিরো ধার্য করিয়া, এই সসাগর! 

সীপ। পূর্থবীকে আর্ধ্যগৌরবে পুনরায় গৌরবান্িত করিতে বিধি- 
মতে চেষ্টা ও যত করুন, তাহ। হইলে নিশ্চরই বুঝিতে পারিবেন যে, 
আঁপনা'দিগের তুল্য সুসভ্য, নিষ্ঠাপর, মর্ধ্যাদালম্পন্ন, বিনয়ী ও ধর্মম- 
পরাঁয়ণ জাতি জগতে আ'র দ্বিতীয় নাই। এইরূপে দমস্ত আর্ধ্জাতি 

একমতাঁবলম্বী হইয়া চলিতে পারিলে সাক্ষাৎ লক্ষমীস্বরূপা একতাও 

অচিরাৎ আপিয়া আপনাদিগকে *আশ্রয় দিবেন সন্দেহ নাঁই। 

অধুন দেশীয় শাস্ত্রাদির রীতিমত আলোচনা না থাকাতে অনেকেই 
অহার গুরুত্ব না বুঝিয়া ভাবিয়। থাকেন যে, সে সমুদ্দয় কতকগুল। 
সেকেলে পুরাতন ও সামান্য সামাজিক মত ব্যতীত আর কিছুই নহে, 

অথবা উনবিংশতি শতাব্দীর নভ্যনমাঁজের একেবারেই অনুপবুক্ত ! 

এরূপ স্থলে ভারতীয় আধ্যনমাজের যে দিন দ্িন অবনতি হইবে, 

আশ্চর্য) কি? পরকীয় ভাষায় কিঞ্িন্মাত্র অধিকাঁর হইতে ন। হইতেই 

স্বদেশীয় ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধা এবং শাস্সাদির অনুসন্ধান ব। চষ্চা 
না রাখিয়াই তত্তাবতের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ কর। এখন এদেশীয় 

লোকদিগের এক প্রকার স্বভাবমিন্ধ ও সংক্রামক রোগস্বরূপ হইয়। 

ঈাড়াইয়াছে ! এরূপ অবস্থায় ইহাঁদিগের দেশের উন্নতি বা সমাজের 

পুনঃসংক্কার হওয়। নিতান্ত সহঞ্জ ব্যাপার নহে ! কিন্তু যাহাই হউক 
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সাধারণের পাহাধ্য, অধ্যবসায় ও আন্তরিক ইচ্ছ। থাকিলে এরূপ 

সুমৃহৎ ব্যাপার যে একেবারে অনম্পাগ্ থাকিবে, তাহাও বল৷ 

যাইতে পারে না। 

ভাঁরতব্ষীয় আর্ধ্যদিগের বর্তমান অবস্থা! । 

পুর্বকালে ভারতবাঁসী আর্ধ্যগণ যেরূপ দেশ বিদেশে খ্যাত ও 
জনসমাঁজে পুজনীয় হইয়াছিলেন, এবং বাহাদিগের নাম ও গৌরব 
অদ্যাবধি জগতে জাগরক রহিয়াছে, বর্তমানে আবার মেই সমস্ত 

মহামান্য মহাত্বাদিগেরই বংশধরগণের হীনবুদ্ধিত প্রযুক্ত তাহাদিগের 

মেই অকলঙ্ক নামে কলঙ্কারোপ হইতে আরম্ত হইয়া ভারতের যে 

কতই অনিষ্ট সাঁধন হইতেছে, তাহ! বর্ণনাতীত। স্বর্গীয় মহাপুরুষ- 
দিগের বল, বীর্য ও শৌর্যের কথা স্মরণ করিতে গেলে বর্তমান 
মহাত্বারা যে তাহাদ্িগেরই বংশধর এরূপ কখনই বিবেচিত হয় না; 
কেন না, পৈতৃক গুণের শতাংশের একাংশও যদি ইহাদিগের শরীরে 

বিদ্যমান থাকিত,তাহা হইলে কখনই ভারতের এতদূর শোচনীয় 
অবস্থা উপস্থিত হইত না। ইহাদিগের গুণের মধ্যে ভারতমাতার 

সন্তান বলিয়৷ মাতার শ্টায় সহিষ্ণুতা গুণটুকু বিলক্ষণ জন্িয়াছে। 
ভারতমাতা৷ যেরূপ অটলভাবে বিবিধ বিদেশীয় জাতির উপদ্রব 
ক্রমাগত নহা করিয়। আঁবিতেছেন; ইহারাও তন্দ্রপ অধীনতার ভার 
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পুরুষানুক্রমে বহন করিয়। পরাধীন ও পরপ্রত্যাশী হইয়! কষ্টে সৃষ্ট 
দিনপাত করিয়া! আসিতেছেন, তাহাতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা ক্ষুব্ধ 

ন। হইয়! বরং তাহারই জন্য লালাঁয়িত এবং তাহাতেই দেহ, মন ও 

প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিয়া নিজ নিজ সুখাভিলাষে ব্যস্ত রহিয়াছেন। 

আত্ম সুখে রত থাকাই ইহাদ্দিগের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ট, এবং 

স্বার্পরতাই ইহাদিগের অঙ্গের আভরণ; দেশের ও সমাজের 

অবস্থা ভালই হউক বা মন্দই হউক, সে পক্ষে ইঠারা একেবারেই 

অন্ধ। ইহার! যদ্দি স্বার্থপরতা, অনুদারতা ও স্বেচ্ছাচারীতা দোষে 
দূষিত না হইতেন, তাহা হইলে নিশ্যয়ই বর্তমান সভ্য জগতের 

অগ্রগণ্য হইতেন ! অতএব যতদিন পর্য্যস্ত এদেশীয় লোকদিগের 
মন হইতে উক্ত কতিপয় দোঁষ দূরীভূত ন| হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত 

এদেশের মঙ্গলোদয় কোঁন প্রকাঁরেই দম্তবনীয় নহে । সাধা- 

রণের শুভাকাজ্ষী যে জাতি, তাহারাই ঈশ্বরের প্রসন্নত! লাভ 
করিতে সমর্থ হয়, এবং এ জগত্তে তাহারাই ধন্য | বর্তমান ত্রীটিস 

রাজপুরুষগণ এ বিষয়ের যথার্থ উপমা স্থল। 

অধুনাত্তন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় অনেকেই বলিয়। 

থাঁকেন যে, বর্তমান রাজকীয় ভাঁষার অনুশীলনে ভাঁরতবাসীগণ দিন 

দিন সভ্যতার সোপানে অধিরূঢ়ু হইতেছেন ও ততৎসহ দেশেরও 

বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে । কিন্তু হায়! কাঁলসহকারে নকলই বিপ- 

রীত দেখ যাঁইতেছে। ভারতের আদিমবাসীদিগের তুল্য সভ্য- 
জাতি কি আর কুত্রাপি ছিল? না অগ্াবধি হইয়াছে? ধাহারা 
যতই সভা হউন না৷ কেন, সকলই এই হতভাগ্য ভারতবাসী আর্য 

জাতিদিগের অনুকরণ মাত্র! এদেশের পক্ষে সভ্যতা যে এক নূতন 
সৃষ্টি, তাহা' কখনই নহে? বরং আধুনিক সভ্যতার প্রচলনে এদেশের 
যথেষ্ট অনিষ্টই ঘটিতেছে। অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয় পান ইত্যাদি 
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যাহা কিছু সণাঁজ ও ধর্মবিগহিত জুগুপ্দিত ব্যাপার তাহাই আধুনিক 
নভ্যতার পরিচায়ক হুইয়! ঈাড়াইয়াছে ! এবং ধাঁহার। স্বদেশের ও 

সমাজের গৌরব সাধন করিতে সক্ষম, তাহাঁদিগেরই কর্তৃক নানা 
দ্বণিত কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে + অতগ্রব আধুনিক নভ্যতা প্রকৃত 
গ্রস্ভাবে সভ্যতাই নহে । ইহাই আমাদিগের দেশ ও সমাজ নাশের 

মূলীভূত কারণ । আজ কাল মদগব্বিত ধনশালী যথেচ্ছাঁচাঁরী ব্যক্তি- 
গণই বর্তমান অভ্যনমাজের লভায বলয় পরিগণিত । 

ইংরাজী শিক্ষা ও আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ইত্যাদি প্রচলিত 
হওয়াতে এদেশের সর্ববিষয়ে যে বিশেষ উপকার হইয়াছে, এমত 

কখনই বল। যাইতে পারে না । কতকগুলি বিষয়ে উপকার দর্শিয়াছে 

বটে, কিন্তু তাহার নক্ষে সঙ্গে বহুল অনিষ্টও ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে | 

যে সকল উপকার হইয়াছে, তাহা না হইলেও আমাদিগের সংপার- 
যাত্র। নির্াহিত হইতে পারিত, কিন্তু যে নকল অপকার হইয়াছে ও 

হইতেছে তাহাতে আমাদিগকে প্রায় সংসারের অনুপযুক্ত করিয়া 

তুলিতেছে ! সাহেবের! যদি এদেশে না আসিতেন, ইতরাজী শিক্ষা 
প্রণালী যদ্দি বিস্তারিত ন। হইত, ইংরাজী আচার ব্যবহার যদি 

এদেশীয়দিগের হৃদয় অধিকার না করিত, শিক্ষা বিধান যদি বর্তমান 

প্রণালীতে প্রচলিত না হইত, এত বিচারাঁলয় যদি স্থাপিত ন। হইত, 

এবং বাঁণিজ্য কার্ধ্য যদি এত অধিক পরিমাণে প্রচলিত না হইত, 

তাহ! হইলে এত অল্প কাল মধ্যে আমাদিগের শারীরিক, মানবিক, 

সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় এত অবনতি বোঁধ হয় কখনই হইত ন| | 

দেশের উন্নতি সম্বন্ধে আমাদ্রিগের নব্য সভ্য সম্প্রদায়ে যাহা কহিয়া 
থাকেন, তাহা বোধ হয় তাহাদিগের নিতান্ত ভ্রম! কেন না, যে 
ভারত এক বময়ে আর্ধ্জাতির প্রদীপ্ত প্রতিভার বিলাসভূমি ? রাম, 

ভার্গব, ভীম ও অর্জুনাদি মহা মহা বীরের বিচিত্র বীর্ধ্য প্রদর্শনাঙ্গন 
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ব্যাস, বাল্মীকি ও কালিদাস, ভবভুতির কবিত্বসরোজ-নরোবর । 
শঙ্কর, ভাক্করের ক্রীড়াস্থল। মনু, পরাশর ও বুদ্ধ চৈতন্যের জন্ম- 
ভূমি; লীলাবতীর ন্যায় রমণী-কুস্থুমের লীল। স্থল; বেদের জননী 

এবং সমস্ত মানবকুলের উপদেশ-দাত্রী ও জগতের আরাধ্য 
বলিয়া খ্যাত ছিল, এক্ষণে কি তৎপরিবর্তে অনৈক্য, পরা- 

ধীনতা, মূর্খতা, না্তিকত', ভীরুতা, ধর্ম বিপ্লবতাঁ, যথেচ্ছাচারিতা ও 
অপরিণামদর্শীতা। ইত্যাদি সেই হতভাগ্য ভারতের উন্নতির নিদর্শন 
স্বরূপ ? না,পাশ্চীত্য সভ্যতা সহকারে হেচ্ছাঁচারই তাহার উৎকর্ষ 

সাধনের সোপান? অতএব কিরূপে যে দ্বেশের উন্নতিসাধন হইতেছে 
বলিয়া তাহাদ্িগের মনোমধ্যে প্রতীতি জন্মিয়াছে, কিছুই বলিতে 
পারি ন ! বরং বর্তমান রাহুর গ্রানে ভারতচন্দ্রিমার প্রতিভা 

দ্রিন দ্রিন হ্রাস হইয়া একেবারে তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া আনিতেছে! 
ভারতের অধিবাসীরা ক্রমে ছুটি বড় সকলেই অধীনতাশৃঙ্ঘলে 

বদ্ধ হইয়া হাহাকার রবে ক্রন্দন করিতেছেন । রাজাই হউন ব৷ 

বাঁদ্‌সাহই হুউন, সকলেরই সুখন্ুর্্য অস্তমিত হইয়াছে; জীবন 

'এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত পরহস্তে নির্ভর করিতেছে; কোনরূপে কাহারও 

মস্তক উত্তোলন করিবার নামখ্য নাই; এবং বার ভূতে দেশ লুষ্ঠন 
করিতেছে, কাহারও কিছু বলিবার বা করিবার ক্ষমতা নাই ।__ 

“দিনের দিন, সনে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন | 
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিস্তা জরে জীর্ণ, 

অনশনে ভন ক্ষীণ ॥ 

গে সাহস বীর্যয নাহি আধ্যভূমে, 
পূর্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্বব হলে। ক্রমে, 

চত্্র সুদ্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে, 

লজ্জা রাঁছু মুখে ল'ন্‌। 
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অতুলিত ধন রত্ব দেশে ছিল, 

যাচুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল, 
কেমনে হরিল কেহ না জানিল, 

এমনি কৈল দৃষ্টি হীন। 

তুন্বদ্বীপ হতে গঙ্গপাঁল এসে, 
সার শস্ত গ্রামে, যত ছিল দেশে, 

দেশের লোকের ভাগো খোস। ভূষি শেষে, 

হায় গো রাজ! কি কঠিন ॥* 
হরিশ্চন্্ নাটক | 

ভারতের প্রত্যেক নগর হইতে প্রতি মাসে অসংখ্য অসংখ্য 
ুদ্র। দেশান্তরে প্রেরিত হইতেছে। ক্ষুত্র সুচিক৷ ও সামান্য দীয়- 
শলাই হইতে পরিধেয় বস্ত্র পধ্যন্ত সমস্ত আবশ্যকীয় গৃহ-সামগ্রী 
বিদেশ হইতে আমিতেছে, এবং সেই সমস্ত ভ্রব্যাদির জন্য সম্পূর্ণ 
পরগ্রত্যাশী হইয়া হতভাগ্য ভারতবামীদিগকে প্রতিদিন কোী 
কোটী মুদ্রা বিদেশীয়দিগের চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতে হইতেছে । 

« ছু'ই সুতা পর্য্যস্ত আসে তুঙ্গ হতে, 

দীয়াশলাই কাটি, তাও আমে পোতে, 
গ্রদীপটী আালিতে ; খেতে, শুতে, যেতে, 

কিছুতে লোক নয় স্বাধীন ॥% 

হরিশ্চন্ত্র নাটক। 

আবার এদিকে ভারতের শিল্পী ও কৃষকেরা অন্নাভাঁবে তন ত্যাগ 
করিতেছে; মধ্যশ্রেণীর ভদ্র সন্তানেরা আধুনিক সভ্যতার চাল 
চলন রক্ষা করিতে খিয়। ক্রমে দারিদ্রভরে রদাতলে যাইতেছেন ; 
উচ্চশ্রেণীভুক্ত মহোদয়গণ রাজভক্তি প্রদর্শনে এবং রাঁজপুরুষদিগের 
তুষ্টিবিধানে প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করিয়৷ ক্রমে কৌপীন্‌ সার 
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হইতেছেন; এবং সর্ধে'পরি দেশীয় আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি ও 
ধন্ম কন্ধের লোপ হইয়া আধ্যসমাজ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া 

যাইতেছে । হায়! যে ভারতবর্ায় আর্যেরা এক দগয়ে আপনা- 
দ্রিগের বীরদর্পে মেদিনী বিকম্পিত করিয়াছিলেন, _ধাহাদিগের 

দর্শন, বাহাদিগের বিজ্ঞান, বাঁহাদিগের নাহিত্য, বাহাদিগের 

গণিত এবং ধাহাদিগের জ্যোতিষ শান্ত্রাদি উন্নতির পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন 
পুর্বক এখনও পর্যাস্ত জগতের বিন্ময়োদ্দীপক হইয়া রহিয়াছে, 

দেই আধ্যজাতির বংশধরগণ এক্ষণে শ্লেচ্ছ কর্তৃক পরাভূত হইয়। 

ও ললেচ্ছদিগের সংসর্গাধীনে থাকিয়া কতই যে ক্লেশ ভোগ করি- 
তেছেন, তাহা বলিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়! যায় । দাঁসত্ব ও 

অপমান এক্ষণে ইহঠাদিগের অঙ্গের আভরণ এবং শ্বেতপুরুষদিগের 

চরণরেধু ইহাদিগের শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়াছে ॥ ইহারা এক্ষণে 

জীবন্ম তবৎ হইয়া “ঈশ্বরের দোহাই" দিয়! কায়-ক্লেশে দিনাতিপাত 

করিতেছেন, এবং তাহাতেই সন্ত্ট থাকিয়া উচ্চাভিলাষের আশা 

একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া আছেন ! কোনরূপে দেশের 
বা সমাজের জন্য দায়ী থাকিতে বা হইতে ইচ্ছা! করেন না। 

সকলেই আপন আপন কাধ্যে বিব্রত । অতএব এরূপ স্থলে ভার- 
তের মঙ্গল যে কি প্রকারে সাধিত হইবে, তাহ! বলিতে পারি ন। | 

তবে যদি কখন পুর্তপুরুষদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, উৎকর্ষ, 
ধর্ম, মহত্ব, পদ, মাঁন, সম্ভ্রম, শৌর্্য, বীর্য, গৌরব, খ্যাতি এবং 
কীত্তি ইত্যাদি স্মরণ করিয়া ভারতবাসী অচেতন আধ্যসম্ভানগণের 
হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র চেতনার উদ্রেক হয়, তাহা হইলে কোন না কোন 

মময়ে ভারতের ভাবী উন্নতির আঁশ! নিশ্চয়ই ফলবতী হইতে পারিবে। 
অধ্যাপক মোক্ষমূলর (12:0193801, 1187)01107) বলেন £-- 
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১ 
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গিরি 

বঙ্গবাপী আর্যাদিগের অবনতি 

আজ কাল নব্য সভ্য বঙ্গীয় যুবকদিগের কাঁপুরুষতা, চঞ্চলতা, 
ভীরুতা, আলন্ত ও স্বজাতিদ্রোহিতা প্রভৃতি উপদ্রবে এতদেশীয় 

বিশেষ বঙ্গীয়__আর্ধনমাজ একেবারে অপবিভ্রতা। ও ক্তুরতাঁয় 

আচ্ছন্ন হইয়। দ্রিন দিন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে । স্বধশ্মের প্রতি 

ইঠাদিগের আস্থা নাই ; শ্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা নাই ; স্বজাতির প্রতি 

স্নেহ নাই) পিতা! মাতার প্রতি ভক্তি নাই; সাধুতার গতি দৃষ্টি 
নাই ; এবং গুরুজনের পরামর্শ ইহাদিগের একেবারেই অগ্রাহ্থা । 

ইহারা সদাই আত্ম সুখে রত ও সম্পূর্ণ স্বার্থপর | ইহীরা স্ব ন্থ প্রধান 

হইয়া ইচ্ছামত আহার, ইচ্ছামত বিহার, ইচ্ছামত পরিধান, ইচ্ছামত 

দেশ বিদেশ ভ্রমণ ও ধর্ম কর্ম অবলম্বন ইত্যাদি যাহা কিছু ধর্ম ও 
সমাজ বিগহিত কাধ্য সকলই করিতেছেন ; এবং তৎসহ সমাজেরও 

সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ও অবনতি ঘটাইতেছেন। পরিশেষে স্বগিত দাঁসন্বের 



| ২৭ ] 

ভার বহন করিয়। পুর্বপুরুষদিখের অকলঙ্ক নামে কলঙ্কার্পন ও 

আপনাদ্দিগের ভাবী উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি প্রদনি করিতেছেন । 

স্বাতন্ত্য ও স্বাঁবলম্বনের ভাব ইহাদিগের মনে কখন উদয় হয় ন!। 

ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাস প্রভৃতিতে সম্যকরূপে শিক্ষিত 

হইয়া ধাঁহার৷ উহার উচ্চ ভাব সমুদয় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তীহা- 
দিগের মধ্যে ছুই চাঁরিজন ব্যতীত সকলেই সেই উচ্চ ভাব সমুদ্দায় 
বিসর্জন দিয় অন্যাবিধ হইতেছেন। ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান ও 
ইতিহান পাঠে মনুষ্যকে স্বাধীনতা-প্রিয়তা, স্বাবলম্বন, সহানুভূতি, 
স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম শিক্ষ। দিয়া থাকে, কিন্তু দেখিতেছি, 

আমাদিগের শিক্ষিত অন্প্রদায় হইতে তাহার বিপরীত ফল উৎপন্ন 

হইতেছে! স্বাধীনতা-প্রিয়তার পরিবর্তে পরাধীনতা, স্বাবলশ্বনের 
পরিবর্তে পরগলগ্রহ হওয়া, সহানুভূতির পরিবর্তে বিদ্বেষভাঁব, 

স্বদেশানুরাগের পরিবর্তে বৈদেশিক দ্রব্যে আনুরক্তি ও শ্বজাঁতি- 

প্রেমের পরিবর্তে স্বজাতিপ্রোহিতাতে উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতে- 

ছেন--শিক্ষিত কেন ?-ইহার্দিগের প্রত্যেক কার্যের প্রতিভায় 

তাহ৷ প্রকাশিত হইতেছে । আর এক সম্প্রদায় লোক আছেন, 

তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিঈ মূর্খতায় আচ্ছন্নঃ তাহারা 
কেবল আহার, বিহার, পরনিন্দা, পরহিংস।, পরদ্ধেষ, বিবাদ, কলহ, 

সামান্য গল্প ও তান পাশা ক্রীড়া প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকিয়া! দিন 

কাটান । যাহ! নিত্য করেন, যাহা চিরদন করিয়া আমসিতেছেন, 

তাহাই তাহাদ্িগের ধর্ম, কর্ম, চিন্তা ও জ্ঞানের সীমা | এই সীমার 

বাহিরে তাহাদিগের জ্ঞান নাই। অন্ত বিষয় তাহারা বুঝেন না, 

বুঝিবার চেষ্টাও করেন না । ইহাদিগের নিকট হইতে সাধারণ 

বা সমাজ সম্বন্ধে কোনরূপ উন্নতির কার্য্য প্রত্যাশ। করা বিডম্বন। 

মাত্র--কারণ ইহার! সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্বহীন ও জড়বৎ। বরং 
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ইহাদ্িগের কর্তৃক পদে পদে বিশ্বের ভয় করিতে হয়! এরূপ 

গুলে জাতীয় উন্নতি ব৷ পরস্পর এঁক্য ও সখ্য ইত্যাদির দ্বারা 

পরম্পর ত্রাতৃত্বস্ত্রে সন্বদ্ধ হইতে যে কত শত বংনরের প্রয়ো- 

জন তাহার আর হয়ত নাই। তবে ভরসার মধ্যে এই যে, 

আধুনিক শিক্ষিত সন্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদিগের প্রারু- 
তিক স্বত্ব উপলব্ধি করণাঁশয়ে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং তাহ1- 

দিগের মধ্যে কোন কোন অধ্যবসায়শালী যুবক নিজ নিজ বুদ্ধি- 
বৃত্তির পরিচালন দ্বারা ছুই একটী নুতন নূতন ( তৈল, ময়দা ও বত 
প্রস্তুত করণ ) শিল্পযস্ত্রের আবিষ্ষিয়৷ করিয়া, কেহ কেহ বা সাবান, 

দীয়াশলাই, কালি ইত্যাদি প্রস্তত দ্বারা ভীহাদিগের স্বাধীনরৃত্তির 
পরিচয় প্রদান করিতেছেন । অতএব এরূপ চিস্তাশীল ব্যক্তিদিগের 

সংখ্য। দিন দিন বৃদ্ধি ও তাহাদিগের কর্তৃক এতদেশে স্বাধীনরত্বির 
বিস্তৃতি ও উন্নতি নাধন হইতে থাকিলে যে অত্র প্রস্তাবের উদ্দেশ্য 

সাধন হওয়! নিতান্ত কঠিন হইবে-এরূপ বিবেচিত হয় নাঁ। শ্বাধীন- 
রৃদ্ির অনুগামী হইলে বোধ হয়, ইহাদিগের বুদ্ধিরছিও শ্বাধীন 
ভাবে পরিচাল্পনা হইতে পারিবে ও তৎসহ মনের ফুগ্ররৃত্তি সমস্ত 

দ্রীভূত হইয়া! ক্রমে ইহার! স্বাধীনতার মৃল্লয বুঝিতে পারিবেন, 

এবং অচিরকাল মধ্যে স্বাধীনভাবে পরস্পরের প্রতি পরম্পরে 

স্নেহ, মমতা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতে শিখিবেন; পরম্পরের 
হুঃখে পরম্পরে ছুঃখ ও পরম্পরের সুখে পরম্পরে সুখ অনুভব 

করিবেন; পরস্পরের বিপদে পরম্পরে প্রাণ পর্য্স্ত পণ করিয়া পর- 
স্পরের মঙ্গল চেষ্টা করিবেন । অবশেষে পরম্পরে এক সহানুভূতি 
সুত্রে আবদ্ধ হইয়। ক্রমে দেশের ও সমাঁজের বর্তমান অবস্থার 
প্রতিকার বিধানে বিশেষ যত্দুশীল হইতেও পারিবেন। এক্ষণে 

সুহ্থত্বর রঙ্গবাসী আর্ধ্যবান্ধবগণের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা যে 



1 ২৯ ] 

তাহারা বিগ্যাভিমান, ধনাভিমাঁনঃ পদ্াভিমান ও জাত্যভিমান 

প্রভৃতি নানাপ্রকার দোষে দূষিত না হইয়। ও পরস্পরের প্রতি 

সাঁভিমান বিছেষ দৃষ্টি না করিয়া পরস্পরে সখ্যভাব অবলম্বন করেন 
এবং দাসত্রূপ কারাগার হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া দেশের 
ও সমাজের মুখোজ্ববল করিতে যত্ববাঁন হয়েন। পরে ক্রমে ক্রমে 

আপনাদ্দিগের বর্তমান অবস্থার প্রাতি দৃষ্টি রাখিয়। উপরি উক্ত মতে 
পরম্পরে একমতাবলম্বন পূর্বক দেশের ও জাতির উন্নতি সাধনে 
বিশেষ উদ্যোগী হয়েন | 

আজ কাল দাসত্রে অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া পড়িয়াছে ; এবং 

দেশস্থ সমস্ত লোকেই প্রায় & দানত্তব্রতে ব্রতী হইয়া যাঁর পর নাই 
ক্লেশ ভোগ করিতেছেন । অনেকে আবার এ দাসত্বের জন্য 

লালায়িত এবং উহাঁরই আরাধনায় ব্যস্ত ; তাহারা জানেন যে দাঁস- 

ত্বই সংলারের সর্ধসুখদাতা৷ দেবতা বিশেষ । কিন্তু বিশেষ অনুধাবন 

করিয়। দেখিলে নিশ্চয়ই জান! যঃইতে পারে যে, এ দাসত্রে পরবশ 

হইয়াই এতদ্দেশীয় অদৃরদর্শী আধ্যদিগের শোঁণিত শুক্ষপ্রায়, দেহ 
স্ৃত প্রায় ও ধন ভগ্নগ্রায় হইয়। উঠিয়াছে, এবং উহারই প্রভাবে 
ইহারা দিন দিন বল হীন, বুদ্ধি হীন, তেজ হীন ও সাহন হীন হইয়। 
পৃথিবীস্থ সমস্ত ্দীতির দ্বণাল্পদ হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদিগের 

দাসত্ব-প্ররৃত্তি কি ভয়ানক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে! ইহার! নান। 
স্থানে নানা মত অপমান ও কষ্ট ছু করিয়াও উহার ভার বহন 

করিতে পরাখ্ুখ নহেন ! 

“ হুংসপুচ্ছ সার, ফরেছি এবার, 

অভাগার পোড়া পেটের দায়ে।” 

সত্য বটে পেটের দায়ে সবই করিতে হয়। কিন্তু এক হইতে 

বু পর্য্স্ত সমস্ত জাতির--সমস্ত বাললীর-_-দাসত্ব ভিন্ন কি অন্ত 
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উপায়ে পেটের দায় নিবারণ হইতে পারে না? এই ভারতের 

অন্যান্য দেশেও কি লোক নাই ? তীহারা কি আগাঁগোড়া সকলেই 

দাঁসত্ব করেন? তীাহাঁদের কি উদর নাই, ন1 উদ্ররের ন্বাল। নাই ? অন্য 

উপায়ে কি উদর পুষ্তি হয় না ? “ নওকরি কুকুরী ” যে প্রবাদ আছে, 
তাহার সত্যতা কে অস্বীকার করিতে পারেন! অন্য উপায় 

থাঁকিতে--সকলের পক্ষে না হউক, আজ কাল অনেকের পক্ষে 

অন্য উপাঁয় থাকিতে--কেন সকলে দাঁসত্বকে চরম ধর্ম জ্ঞান করিয়। 

তাহারই উপাসনা য় প্ররত্ব হইয়া থাঁকেন! দ্রাসভ্বে যে মন সঙ্ধীর্ণ, 
প্ররত্তি নীচ, মানসন্ত্রম পদদলিত এবং উচ্চ আশা সকল একেবারে 

মন হইতে বিদূরিত হয়, তাহ কি কেহ অনুভব করিতে পারেন না ! 

বাহার! দাঁনত্থে পটু, তাহারা ইহা বিলক্ষণ অবশ্নত আছেন ! তাই 

বলি, হে নব্য সভ্য বঙ্গবাসী আর্্যভ্রাতৃগণ ! দাঁদত্বের মোহিনী মায়! 

হইতে মুক্ত হইবার আশ কি আপনাদ্দিশের মনোমন্দিরে ভ্রমেও 

উদয় হয় না? কি আশ্চর্য আপ্নাদিগের মনোরতি! আপনারা 

নানা মতে সুশিক্ষিত ও সুসভ্য হইয়াও তাহার অনুরূপ কার্য কিছু- 

মাত্র করিতে সক্ষম নহেন ! প্রগাঢ় অধ্যয়নশীল হই বহুল পরি- 

মাণে বিদ্যোপার্জন করিতেছেন নতা, কিন্তু সকলই দেই একমাত্র 

দাসত্বে গিয়া বিলীন হইতেছে! দীসত্্ই আপনাদিগের ধ্যান, 

দাসতহুই আপানাদিগের জ্ঞান এবং দাঁসত্বই আপনাদিগের আরাধ্য 

ধন হইয় প্ড়িয়াছে!! আপনাদিগের জীবন, যৌবন, মান, সম্ভ্রম ব| 

সাংদারিক ক্রিয়াকলাপ নমস্তই এ দ।সত্ব মধ্যে নিহিত হইয়! গিয়াছে! 

দাসত্ব চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া আপনাদিগের মধ্যে ষাহারা শ্বভাবতঃ 

চিন্তাশীল (37999196156) ও ধাঁহাদ্রিগের দ্বার! গীবিক। নির্বাহের 
বহুল প্রকার স্বাধীন উপায় অনায়াসে উদ্ভাবিত ও আবিষ্কৃত হইবার 
বিশেষ সন্তাবনা, তাহার।, তাহাদগের পেই শ্বাভাবিক বা ঈশ্বরদত্ত 
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গুণের কিছুমাত্র নদ্যবহার করিতে সক্ষম হয়েন না। এ দোষ আবার 
সর্ধথা আপনাদ্িগকেও দিতে পারি ন।। ইহা সমাজের দোষ | 

বাহার! চিন্তাশীল তাহাদিগকে সকল চিন্ত। হইতে নিরস্ত রাখিয়। 

তাহাদিগের দ্বারা অমাঁজের ও বাণিজ্যের উন্নতি করাই নগাঁজের 
কর্তব্য কর্ম । তাহাদিগের দংসারযাত্র। নির্বাহের ভারও মমাঁজকেই 

বহন কর! উচিত | কিন্তু নমাজ কাঁহাকে লইয়া ? আপনাদিকে 

লইয়াই সমাজ । আপনারাই বমাঁজের সভ্য ৷ কাঁজেই দোষ গিয়া 

আপনাদিগের উপরই পড়িতেছে ! অতএব সে দোষ ক্ষালন জন্য এ 

সময়ের আবশ্ুক কি? আবশ্যক, সমাজের বিধি ও সমাজের নিয়ম 

ইত্যাদি পরিবর্তন--সমাজ সংস্করণ। চিন্তাশীল (১1১90817676) 
ব্যক্তিদিগের প্রতিপালন ভার সমাজকে শ্বহস্তে গ্রহণ কর! উচিত; 

নতুবা অনেক সময়ে অনেক মার্জিতবুদ্ধি, আবিষ্ষি-যাশীল ব্যক্তির 

কার্যক্ষমতা ও মেধা আমরা হেলায় হারাইয়া থাকি। তাহাদের 

আবিক্ষিয়াশক্তি ও তদ্দর। সগাজজের এৰং দেশের উন্নতি-_ ভবিষ্যৎ 

স্বখের সোপান-- একেবারে অস্কুরেই লয়প্রাপ্ত হয়।-- 

00] 10100 2, 0000 01 19979 1 901'0170, 

]1)9 09) 01119/01)010060, 09595 0£ 0990) 1092 : ডা 

া]] 1027) 2, 100] 15 19000 69 101051) 009001), 

4010. 79969 165 9৮7 000985 91) 6110 09507 2171? 

(02, 

“ [707 1001) 2, 911)07101 10711)0. 1103 1390 10996 60 019 

01010 1002] 1)01107603 01 20010509911 + 

এই সকল কারণেই অপরাপর দেশে চিন্তাশীল (১1১০০০1০০) 

ব্যক্তিদ্রিগকে সংসার চিন্তা হইতে নিবৃত্ত রাঁখিবার জন্য সমাজ 

ব! রাজভাগাঁর হইতে ভরণ পৌষণের পদ্ধতি গ্রচলন আছে । পুর্বে 
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শান্ালোচনার জন্য আমাদিগের দেশেও এরূপ প্রথা প্রচলিত 

ছিল--তাহার প্রমাণ এদেশীয় টোলধারী ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক 
ইত্যাদি । 

বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন ব্যতিরেকে আঁর কিছুই 
নহে, মনে এরূপ ধারণ! থাকা অথবা তাহাই লক্ষ্য করিয়া সম্ভান- 
গ্ণকে বিদ্যা শিক্ষ। দেওয়া অনুচিত হইলেও, কার্যে তাহাই ঘটি- 
তেছে। কি বিদ্বান, কি ধনী, কি নির্ধন, কিযুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই 
চাকৃরীর মহাপিপাপ। নিবারণার্থ নানা পথে ধাবমান হইতেছেন। 

এ চাকরীর আম্বাদন কেহ যে জানেন না, এমত নহে; অনেকেই 

চাক্রী-রাক্ষপীর মহামোহিনী-মায়াতে মুধ্ধ হইয়া অশেষবিধ জ্বালা 

যন্ত্রণা স্থ করিতেছেন, এবং চাকৃরীকে শিরোরত্ব জ্ঞানে শিরোধার্য্য 

পুর্ধবক পুরস্কারের প্রয়াসে কি কঠোর অবস্থাতেই পতিত না হইতে- 

ছেন! তথাচ দেখা যাইতেছে, তাহার! নিজ নিজ সম্ভানগণকে 
আবার সেই সুখে সুখী করণাশয়েই নিজ নিজ পদবীর অনুসরণ 
করাঁইতে রুতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন। সঙ্গতিশালীদিগের ত কথাই 

নাই; নিতান্ত যৌত্রহীন ব্যক্তিরাও তাহাদিগের 'দ্ত্রী পরিবারের 
অঙ্গের আভরণ পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখিয়৷ অর্থ সংগ্রহ করতঃ প্রাতিভূ 
(7081) রাখিয়া! সেই ঘৃণিত দাসত্বের জন্য লালায়িত ! আহ। ! 

নিদারুণ দাসত্ব যন্ত্রণায় অবসন্ন হইয়া বঙ্গমাতা কি শোচনীয় মুস্তিই, 

ধারণ করিয়াছেন ! 
এক সময়ে এই বাঙ্গালার কার্পাস রোমসম্রাটের পরিচ্ছদ রূপে 

পরিণত হইত--এক সময়ে এই হতভাগ্য বাঙ্গালাদেশ-হৃষ্ট নীল: 
বর্ণের বস্ত্র বিলাতবানী বর্তমান ৰিলাস-প্রিয়া বিবিগথের শীত 

নিবারণ করতঃ বক্ষের আচ্ছাদন রূপে সাদরে ব্যবহৃত হইত। হায়! 

সেই নীল-বন্ত্র প্রস্ততকারী বঙ্গীয় তত্তবায়গণ এক্ষণে তাত ছাড়িয়া 
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অস্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে! এতদপেক্ষ! শোকের 

ও বিন্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে !! 
“ তাতি, কর্মকার করে হাহাকার, 

সুতা জাত1 টেনে অন্ন মেল ভার, 

দেশী বস্ত্র অস্ত্র, বিকায় নাকো আর, 

হ'লে দেশের কি ছুপ্দিন 1” 

হরিশ্চন্দ্র নাটক। 

স্বাধীনতার কি অস্বৃতময় ফল! বাণিজ্যের কি স্বতঃপ্রস্ত কার্য! 

এবং কালেরই বা কি কুটিল গতি! এক্ষণে সেই ইংরাজজাতির 
ম্যান্চেষ্টার-যস্ত্রপ্রস্থত পাঁটের বস্ত্রে বঙ্গীয় যুবক যুবতীদিগের অঙ্গ 

আচ্ছাদিত হইতেছে! এবং ইংরাঁজদিগের দেশীয় যে কিছু দ্রব্য 
সামগ্রী, সকলই এদেশীয়দিগ্রের অতি সুখভোগা ও প্রীতিকর হইয়া 
দাড়াইয়াছে ! এমন কি+ অনেক বাবু বিলাতী বস্ত্র ভিন্ন ব্যবহার 
করেন নাঃ বিলাতী কথা ভিন্ন কহিতে চাঁন না; বিলাতী জল 

ভিন্ন পান করিয়া তৃপ্ত হন ন।; বিলাতী জুতা ভিন্ন পরিধান করেন 
ন1" বিলাতী কলম ভিন্ন লিখিতে চাঁহেন না; বিলাতী পুস্তক ভিন্ন 

অন্য পুস্তক তাহাদিগের মনে লাগে না; বিলাতী মনুষ্য ভিন্ন 
কাহাকেও মান্য করিতে জানেন না; এবং বিলাতী মুখ ভিন্ন অন্ত 

কাহাকেও ভয় করেন নী! পরিশেষে বিলাতী লোকের অধীনে 
চাকুরী করাকেই সুখের পরাকাষ্ঠা জ্ঞান করেন ও তাহাতেই কৃত- 
কার্য হইতে পারিলে জীবনের মহীয়সী আশা কফলবতী হইল 
ভাবিয়৷ থাকেন। যদি কখন বাবুদিগের “আজানুলম্বিত-সেলামকে 
মনিবসাহেব কিঞিৎ করুণা-কটাক্ষে চাহিয়া দেখেন, কিন্বা গুভ্‌ 

বায়, (9০০৫ ৮0০) শব্দ প্রয়োগ করেন, অমনি বাবুগণ আপনা- 
দিগকে ক্ুতার্থন্মন্য মনে করিয়। অশেষ সুখসাগরে পতিত ও আপনা- 
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দিগকে ভাগ্যবান জ্ঞান করিয়া আনন্দে গদগদ হইতে থাকেন । 

কিন্ত আবার সময়ে সময়ে “কিল খেয়ে কিল চুরি' করিতেও হয় 
- বিশেষ ষাহারা বড় চাকৃরে! যিনি যত বড় চাকৃরে তাহাকে 

প্রায় মনিবের ততোধিক তোঁষাঁমোদ করিয়া চলিতে হয়--কটু- 

কাটব্যও শুনিতে হয়, এবং নানাঁমতে অপমানও সহ্া করিতে হয় !! 

নিল্গশ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগকে সাহেবেরা এক প্রকার ঘ্বণাই করিয়। 
থাকেন; উহাদিগকে নিতীন্ত কুলি মজুরের মধ্যে গণ্য করেন 
বলিলেও অতুযুক্তি হয় না । আবার ধাঁহার। দুই হাঁজার চারি হাজার 

ঘরের টাঁকা জম। দিয় একটু সন্ত্রস্ত চাকরী স্বীকার করেন, তাহা- 

দিগের দশাঁও একইরূপ | ঘরের টাঁক1 জম] দিয়! এরূপ লাঞ্ছনা 

স্বীকার করিবার দরকার কি ?__চাক্রীপেষ৷ বাবুদিগের প্রায় সর্ক- 

ত্রেই এইরূপ দুর্দশ! ! অধীনতা, গোলামী অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর রূপ 
ধারণ করিয়াছে !! কোন কোন আফিনে কর্্মচারীবাবুদিগের 
শৌচ, প্রত্রাব ও ধুমপানাদি আরামের কার্ধ্য সকলই সাহেববাহাদুর- 
দিগের হুকুমের উপর নির্ভর করে! কর্মচারীদিগের বিশ্রীমের ঘরে-_ 
কখন কখন আফিসেরও 'ঘরে-_তালা বদ্ধ থাকে; কোন নির্ধারিত 
সময়ে বাবুদিগের আরামের জন্য তাঁল৷ মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় ও 
জনেক প্রহরী দ্বারদেশে অপেক্ষিত থাকে ; পরে নিয়মিত সময় পুর্ণ 

হইবাঁর অনতিপুর্ব হইতে চাঁপরাসী বাবুদিগকে সতর্ক করিতে থাকে, 
এবং উক্ত সময় পুর্ণ হইবামাত্র চাঁপরাসী ব৷ প্রহরী বাবুদিগের কিছু- 
মাত্র খাতির না করিয়া সাহেবের হুকুম অনুযায়ী বিশ্রামগৃহের তাল। 

বদ্ধ করিয়া চাবিদি সাহেবের মেজের উপর রাখিয়া! স্বস্থানে প্রস্থান 
করে। সুতরাং বাবুদিগ্ের জলযোগ ইত্যাদি সমাণ্ড হউক বা নাই 
হউক, সাহেবের হুকুম বজায় রাখিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়।-__-কেহ 
কেহ আহারীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া- আপন আপন কার্য্যের স্থানে 
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ধাবিত হইতে থাকেন । কোন কোন দিন আবার নাহেববাহাছুর 
দূর হইতে লুক্কায়িতভাঁবে দেখিয়া থাকেন যে, চাঁপরাসী তাহার 
অনুমতি মতে কার্য করিতেছে কি ন।৷। এরূপ ঘটনাও সময়ে 

সময়ে হইতে দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন বাবু অবধারিত সময় 
মধ্যে জলযোগ ইত্যাদি সমাঁপনে অক্ষম হওয়ায়, চাপরাসী হুকুম 

অনুযায়ী বিশ্রার্-ঘরে তাল। বদ্ধ করিয়। প্রস্থান করে, বাবুর! ঘরের 
মধ্যেই বদ্ধ থাকেন; পরে সাহেবের আজ্ঞানুসারে তাহার! তালা মুক্ত 

ও সাহেব কর্তৃক তিরক্কৃত হইয়া! নিতান্ত বোবা জন্তুর ন্যায় নীরবে 

আপন আপন কার্য্যে প্রত্যাগত হয়েন !! হায়! ইহা অপেক্ষ। হত- 

ভাগ্য বঙ্গবাঁসীদিগের দুরবস্থা আর কি হইতে পারে ? ইহার! ষথার্থ 
“কয়েদীর অপেক্ষাও হীন হইয়া দ্রাসত্বের ভার বহন করিতেছেন । 

মান, সন্তরম দূরে থাকুক, নিজের সর্বনাশ হইলেও ইহারা চাঁক্রীর 
মাঁয়। ত্যাগ করিতে পারেন না ।-- 

« চাঁক্রীর মুখে ছাই, ছাঁড়িতে না পারি ভাই, 

বিষকুমি মম হয়ে আছি।” 

১ ভারতচজ্তর। 

আরও দেখা গিয়াছে যে, এই চাঁক্রীর উমেদারী করিতে গিয়া 
কোন কোন আফিনস হইতে বাবুর! পুলিষের পাহারাওয়াল! কর্তৃক 

'ধনঞ্ুয়, সহ বহিক্ষত হইয়াও থাকেন! একট! ১৫-২ টাকার চাঁক্রী 
খালি হইলে, নুনাধিক হাজার উমেদার গিয়া জনতা করেন। 

অগ্রে দরখাস্ত পেশ করিবেন বলিয়৷ সকলেরই ইচ্ছ।, কাঁজে কাজেই 

গোলমাল হইয়া পড়ে, এবং গোল থামাইবার জন্য পুলিষের সাহাঁষ্য 

আবশ্যক হয়; সুতরাং অনেককেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দক্ষিণাসহ 

বাঁচী প্রত্যাগমন করিতে হয় !! এতদূর পরাধীন ও ঘ্বণিত ব্যবসায়ী 

হইয় ইহারা আবার স্বাধীন ব্যবসায়ীদিগকে সামান্য দোকানদার 
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বলিয়। ত্বণা করেন । কি ভয়ানক আহাম্মুকী 1! ইহাদিগের তুল্য মূঢ় 
ও অজ্ঞ বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই !] ইহার! যদ্দি কিঞ্চিৎ 

অনুধাবন করিয়! দেখেন, তাহা হইলে অনায়াসেই জানিতে পারেন 
যে, বাণিজ্যাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়। এই হতভাগ্য ভারতসম্ভান- 

দিগের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশবাঁসী উচ্চাভিলাষী ম্বাধীনতাপ্রিয় অধ্য- 
বসায়শালী মহোদয়গণ তাহাদিগের দেশের ও জাতির কতদূর উন্নতি- 

সাধন ও স্বজাতি বিজীতির নিকট মান্য গণ্য হইয়া! যথার্থ ভারতমাতার 
গর্ভজাত কুতজ্ঞ সম্ভানের হ্যায় কার্য করিতেছেন; এবং ভারত মধ্যে 

শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়! উন্নতিশীলের মুখপাত স্বরূপ হইয়া দীড়াইয়াছেন। 
বঙ্গবাসী বাবুগণ এ বন্বন্ধে “চোক থাকিতে অন্ধ! ইহার৷ জানেন 

যে, জগতে জীবিক। নির্বাহের উপায় “একমেবাদ্িতীয়ম্‌” স্বরূপ 

এক দাসত্ব মাত্রই সার ! ! আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইহারা ভারতের 
অন্ান্ত অধিবানীদিগের অপেক্ষা বুদ্ধিঙ্গীবী হইয়াও কার্যে তাহার 
এক কপর্দকও করিতে সক্ষম নহেন__ ইহার! “কাজে কুড়ে, ভোজনে 

দেড়ে, বচনে মারেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে” প্রবাদটীর প্রকৃত উপমাশ্থল। 

ইঠাদিগের বিষয় আমাঁদিগের নব্য কবি শ্রীযুক্ত বাদু রাজরুক রায় 

তদীয় “অবসর-সরোজিনী” নামক গ্রন্থে যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, 

তাহা নিছ্গে প্রকটিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদিও 

অনেকে তাহাকে “ঘরের টেকী কুমির বলিয়া মনে মনে ভাবিতে 

পারেন, তত্রাচ আমাদিগের বর্তমান 'অবস্থার প্রকৃত বর্ণনা এবং 

এস্থলের নিতান্ত উপযোগী বিবেচনায় তাহা উদ্ধত করিতে বাধ্য হই- 

লাম। সারগ্রাহী পাঠকবর্গ ইহার পক্ষপাতী হইবেন সন্দেহ নাই।--. 

৯ 

“রবির কিরণে। চাদের ফিরণে, 

' আঁধারে জালিয়! মোমের বাতি । 
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সবে উচ্চ রবে, যারে তা”রে ক'বে ;-- 

ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি ! 

২ 

যদি বল) কেন বলছে এমন? 

কেন বলি ?- তার আছে যে কারণ; 

কোন্‌ জাতি বল, এদের মতন 

অলসতা! পাকে ডুবিয়া রয় ? 

কোন্‌ জাতি, ছাড়ি বাণিজ্য ব্যবসা, 

ঘণিত দাসত্বে করে রে ভরসা, 

কাজেতে অলস, অকাজে বচলা, 

শির পাতি, পর-পাছুকা বয় ? 

৩ 
ঙ 

শক্র দেয় গালি, লয় কর পাতি, 

শত্র মারে লাথি,-্পেতে দেয় ছাঁতি, 

পর-পর্দ সেবা করি দিব! রাতি 

কোন্‌ জাতি করে জীবন ক্ষয়? 

কে।ন্‌ জাতিঃ বল? বাঙ্গালির মত, 

ভখলবাসে হ'তে পর-পদ্দ।নত ? 

কলুষিত করি' জীবনের ব্রত, 

পাশব জীবনে স্থুখিত হয়? 

৪ 

বনের বরাহ-স্সেও স্থথে থাকে, 

স্বাধীন করিয়া রাখে আপনাকে, 

জীবন গেলেও তথাপি কাহাকে 

হইতে দেয় না৷ জীবন-প্রভু | 

নব জিলণ্ডের অসভা জাতির, 

(অসভ্য কে বলে ?--স্থমভ্য তাহার) 
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ত।দের জীবনে স্বাধীনত। হীরা, 

পর-পদ পুজা করে না কতূ। 

৫ 

কিন্তু হায় হায়) কি লজ্জার কথা! 

বাঙ্গালিরি গুধু দেহের ক্ষীণত', 

বাঙ্গালিরি শুধু মনের হীনত?, 

বাঙ্গালি-ভীবন কলঙ্ক ময়! 

বাঙ্গালি জাতিই বিহীন ভরসা, 

তাই ইহাদের এত ছরদশ। ১ 

এদের মত্ধন কুকাজে লালস। 

কাদের % এ হেতু বলিতে হয় »- 

2 

রবির কিরণে, *১**০০০০০০৭০০০০০ 

৭ 

একতা এদের অধুমাত্র নাই 
ত। যদি থাকিত্তঃ তা*হ'লে সদাই 

এ আতিরে কেন দেখিবাঁরে পাই 

গৃহ-্বিসম্বাদে হইতে রত ? 

একত! না হ'লে কিছুই হয়না, 
একত1 ন1 হ'লে শকতি রয় না, 

একত1 হইলে হৃদয়ে সয় না, 
শক্র-পদ1ঘা'তঃ হইয়া! নত! 

৮ 

একট] যবন যদি রেগে উঠে, 

শতট! বাঙ্গালি প্রাণ-ভয়ে ছেটে ॥ 

'ুসির প্রহারে ভূমিভলে লো!টে, 
“দে রে জল+ বলি' কাতর হয়! 



| ৩৯ ] 

জনেক বাঙ্গালি যদি মার খায়, 

শতেক বাঙ্গালি দেখি' হাসে তার, 

শক্ু-গালিগুল! লাগে মুধাপ্রায়, 

চকে কানে মনে অনা'সে সয়! 

৪টি 

এরাই আবার বড় হ'তে চায়! 

জোনাকি যেন রে বিধু ছুতে ধার! 

এরাই আবার গল! ছেড়ে গায় ৮-- 

উন্নতি-সোপানে উন্নীত বলে! 

এরাই আবার লেখনী চালায় ! 
এরাই আবার হুনুরি ফলায়! 

এরাই আবার গ্মুসভ্য বলায়! 

গরবে ভূতল কাপা?য়ে চলে! 
১৩ 

সাধে কি বলি-_ 

রবির কিরগে ১5475555455, 

১১ 

গিয়া! দেখ দেখি অর্ণবের কুলে, 

কত জল যানে শ্বেতপাল তুলে, 

সাহসিক চিতে, ভয় ডর ভুলে, 

বিদেশীরা চলে ব্যবসা! তরে। 

ভন্য দুরে থাক্‌; ভারত-গরিম! 

বোস্বায়ের দেখ বাণিজ্য-মহিমা, 

বাঙ্গালির তা'র থেসেন! জ্রিসীম।, 

অথচ উন্নতি-গরব করে ! 

১২ 

বিদ্য। কিছু বটে বাঙ্গালির আছে, 

অবিদ্য। এবে তা” বাণিজ্যের কাছে; 
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অগ্রে ব্যবসায়, বিদ্যা তার পাছে, 

বাঙ্গল। বোশ্বাই প্রমাণ তা”র। 

তবুও বাঙ্গালি--অসার বাঙ্গালি ! 

(ষাধে নিন! করি ?--সাধে দিই গালে?) 

বাণিজো অলস, কাটে চিরকালি 

বহিয়' দাসত্ব-আলশ্ত-ভার ! 

১৩ | 

চেয়ে দেখ দেখি ইংলগ্ডের পানে, 
উঠেছে কেমন উন্নতি-সোপানে ২ 

জয়ধ্বনি উঠে গগণ বিতানে, 

ক্ষমতা প্রকাশে পৃথিবী মুড়ে; 
ইংলও-শাসন দূরপ্রমারিত, 

ক্ষণ তরে রবি হয় নান্ডঠিমিতঃ 

যশের প্রবাহ ধরা-প্রবাহিত, 

বিজয়-নিশান আকাশে উড়ে। 

৯১৪ 

কি ছিল ইংরাজ, জান ত সকলে, 

ঢাকিত শরীর গাছের বাকলে, 

অসভ্যের শেষ আছিল ভূততলে, 
কচ! মাস খেত, পূজিত ভূত; 

সেই জাতি এবে বাণিজ্যের বলে, 

উঠেছে উন্নত উন্নতি-অচলে, 

প্রকাশ করেছে খ্যাতি ধর।তলে, 

সাহসেতে যেন শমন-দৃত | 

১৫ 

বাণিজে;র বলেঃ কে নাজানে বল? 

করেছে ভারত নিজ পদ্দতল 
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বাণিজেযর বলে বাঙ্গালি সকল 

'নেটিব নিগার” ওদের কাছে। 

বাণিজা-প্রলাদে, দেখ না চাহিয়া, 

“কুল ব্রিটনীয়া, গগণ ছাইয়া, 

ছাড়ি,ছেহ্ঙ্কার ঘোর গরজিয়া; 

কি আর ক্ষমতা এ হ'তে আছে? 

এও 

আমুকৃতিপ্রিয় বাঙ্গালি নাকি? 

“ন1কি' কেন *--তা?র কি আছে বাকী? 

পিতৃ পিতামহে দিয়াছে ফাকি? 

ৰ বিলাতি ব্যভারে উঠেছে মাতি! 
বিলাঁতি আসন, বিলাতি বান, 
বিলাতি অশন, বিলাতি বসন, 

সকলি বিলাতি, বাঙ্গালি এখনঃ-- 

খেতে ভালবাসে বিলাতি লাবি !! 

১৭ 

অন্ুকরণেতে এত যদি আশ, 

অনুকরণেতে কাটে বারমাস + 

অন্থকরণেতে রক্ত হাড় মাম; 

বাঙ্গালি জাতির গিয়াছে মিশে! 

তবে কেন আজে1 আছে ঘুমাইয়!? 

আলগ্য-শয়ন এখনি তাজিয়।, 

ইংরাজ জাতির নিকটে যাইয়।, 
বাণিজ্য ব্যাপারে কেন না পশে? 

১৮ 

হেন অনুকৃতি--অন্থরূতি-সার-_ 

ত্যজির। বাঙ্গালি, অনুকৃতি ছার 
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ভালবাসে ! ছি ছি, একিরে বিচার! 

বাঙ্গালির একি বিচিত্র মতি ! 
বিদ্যাশিক্ষণ বুঝি দাসত্বের তরে ? 

আজীবন বুঝি পৃজিতে অপরে, 

নিশি জাগি? মজ্জা আলোড়ন করে, 

ছাড়িয়া! হ্বাধীন ব্যবসা-গতি 

১৯ 

রবির কিরণে১...১১ ০4052 

২০ 

বাঙ্গ'লি ভায়ার । করি নিবেদন, 

যোড় করে বন্দি ও রাঙা চরণ । 

য] কিছু বলিনু--ভালরি কারণ! 

ভাবি দেখ মনে; ক'রো নারাগ! 

রাগী ত কর না দাসত্ব করিতে, 
রাগ ত কর না “নিগার হইতে, 
পাদুকা বহিতে, অধীন রহিতে 

হৃদয়ে লেপিয়। কলঙ্ক দাগ! 

১ 

এ সব করিতে রাগ যদি নাই! 

আমার কথায় রেগে। না দোহাই ! 
বাড়িবে কলঙ্ক আরো তা” হ'লে। 

যর্দি ভাল চাও-্-বাঁণিজ্যেতে যাও, 

ইৎয়াজের মত ক্ষমত1 দেখাও, 

বিদেশী বাণিজ্য বিদেশে তাড়াও, 

দেশী জল যানে পতাক উড়াও, 
নিজীঁব হৃদয়ে সাহস জড়াও, 

মনোবিহগেরে, একত। পড়াও, 
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তা” হলে দেখিবে-্নিশ্চয় দেখিবে, 

গণনীয় হবে ধরণীতলে | 

২২ 

নতুবা 

বির কিরে 27757575555777%/ 

ধন্য ইরাজজাতির বুদ্ধি কৌশল! ধন্য তীহাদ্দিগের রাজনীতি- 
জ্তত। ! ধন্য তৎসম্পাদিত কার্যকলাপ ! অতি সামান্য সামান্য ব্যক্তি 

ইংলগও পরিত্যাগ করিয়। এতদ্দেশে আগমন করতঃ বাঙ্গালির স্কন্ধে 

উঠিয়া ও বাঙ্গালিকে মুৎসুদ্দি' করিয়। বাঙ্গালির যোগেই আপনা- 
দ্িগকে কিছুকাল মধ্যে ধনবান ও ভাগ্যবান করিয়] স্বদেশে প্রত্যা- 
গমন করিয়া থাকে ! বাঙ্গালি “মুৎসুদ্দি* হইয়া তাহার কণামাত্রও 
নুখের ভাগী হইতে সক্ষম হয়েন না; কেবল “ভারবাহীব ক্লেশন্যৈব 
হি ভাজনম্‌।”- এদিকে বাল্যকাঁলশ্রুত “তোর ধন তোকে খাইয়ে, 

রাখাল যায় হাত পা ছুলিয়ে* এই বাক্য সার্থক করিয়। সাহেবগণ 

বছ ধনোপার্জন করতঃ স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। বাবুরা পুর্ব্রবৎ 
চাকৃরীপ্রিয়ই থাকেন। তাহাদের ঝকৃমারি ! চাকুরী-অনুরাগ 

জীবন-অনুরাগ অপেক্ষাও প্রবল !!-_চাঁক্রীর লোভে পতিত হইয়! 
এদেশীয় অনেক লোক স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়ে অনায়াসে জলাপ্রলি 

দিয়! আপনাদিগের "উপস্থিত অশ্নের উপর আপনারাই হস্তারক ও 

'ইতঃভষ্টস্ততোনষ্ট' প্রায় হইয়া ধাড়াইতেছেন--রজক বন্ত্র গুক্ষান 
পরিত্যাগ করিয়৷ “কেরাণী' হইতেছে, অথচ অনেক ভদ্রবংশ-সম্ভৃত 
লোককে আবার বন্ত্রধৌত করন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবনোপায় 
সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে দেখা যাইতেছে । এইরূপে সুত্রধর বাক্স- 
'গঠন পরিত্যাগ করিতেছে-_কর্ম্মকার লৌহ-কার্য্য ছাড়িয়া! দিতেছে 
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ও ক্লূষক চাষে জলাঞলি দিতেছে ইত্যাদি । সুতরাং কি ব্রাহ্মণ, 

কি বৈদ্য, কি কায়স্থ, কি অপরাপর শুদ্রজাতি সকলেই ছত্র হস্তে 
আপিসাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন ও চাঁক্রীর অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত 
হইয়! বেড়াইতেছেন। তাহাতে ফল এই দাড়াইতেছে যে, শতাধিক 

টাক। বেতনের পদ শুন্য হইবার পুর্কেই সহস্রাধিক উমেদার “জমা- 
য়েত' হইতেছে । তখন কাজে কাজেই উক্ত কার্্যের ধার্ধ্য বেতন 
ন্যুনীভূত হইয়া পঞ্চাশৎ অপেক্ষাও অল্প টাকায় অনায়াসে বিলি 
হইতেছে । এইরূপে চাকুরীর মূল; দিন দিন হীন হইয়া সকলের 
বিশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছে । কোন দেশবিখ্যাত সুধী ব্যক্তি 

লিখিয়াছেন 1--- ০ ৪ 0859 ৮5101097988 01)681)0 (1090 

0০০01799 ”+-_-আর হবেই ন। বা কেন? দেশস্থ সমস্ত লোকই যখন 

এঁ একমাত্র চাকরী অর্থাৎ দাবত্বপথের পথিক, তখন যে উহাদিগের 

দশ! দিন দিন হীন হইবে, আশ্চর্য্য কি? আজ কাল শিক্ষিত সম্প্র- 
দায়ের (বা দাসের) সংখ্য! যতই বৃদ্ধি হইতেছে, চাকুরীর মূল্যও দিন 
দিন ততই অল্প হইয়া লোকসমূহের কষ্টের একশেষ হইয়া! উঠিতেছে। 
এম, এ; বি। এ) উপাধিধারীই হউন-_ডাক্তার, উকীল, ইঞ্জিনীয়ার 
বা ওভারশীয়ার ইত্যাদি (:2:0199510178] 1087 ) হউন-_কিন্বা 

স্বল্প শিক্ষিত লোকই হউন, সকলেরই “অব্লচিন্তা চমৎকাঁরা' হইয়। উঠি- 
য়াছে ; এবং “মুড়ি মিছরির” প্রায় এক মুল্য হইতে বসিয়াছে। যে 
এমএ? বি.এ $ উপাধিধারীদিগকে প্রথম “আম্দানীর' মুখে হাকিম্‌ 
প্রভৃতি উচ্চদরের পদবীতে নির্কিবাদে নিযুক্ত হইতে দেখ গিয়াছে, 
এক্ষণে আবার তদনুক্ূপ উপাধিধারী যুবাদিগ্কে সামান্য ২০৩ 

টাক। বেতনের কর্মের জন্ত লালায়িত হইয়া! যে পে ব্যক্তির তোষা- 

মোদ করিতে দেখ! যাইতেছে । আদালত সম্বন্ধে, কি কলিকাতা 
হাইকোঁ্ট, কি মফঃম্বলের কো্টসমূহ, সর্বাজ্রেই বিএ) বি,এল্, 
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এম্‌,এ; বি,এল্‌ ইত্যাদি উপাধিধারী ব্যক্তিদিগকে এদেশ সেদেশ 
করিয়! অর্থের জন্য নান! স্থানীয় হইতে হইয়াছে । এইরূপে 

প্রায় সকল রকম চাক্রী ব্যবসায়ের ভগ্রসস্তান চাকৃরে ব্যবসা- 
দারগণ নানা মতে ক্ৃতবিদ্য (ব্যবসাদার ?) হইয়াও একেবারে 

অকর্ম্মণ্যবৎ হইয়| জীবনোপায়ের জন্য যথ| তথা ভ্রমণ করিয়া বেড়া- 
ইতেছেন। দাঁসত্ববৃত্বি ব্যতিরেকে অপর কোন রত্তির প্রতি 

ইহাদিগের শ্রদ্ধা নাই! অন্য কোন রৃত্বির অনুগমনে বরং ইহার 
অপমান বোধ করিয়া থাকেন । সুতরাং ইহার্দিগের এরূপ দুর্দশা 

হওয়া নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় নহে । ভারত যুড়ে সমস্ত লোঁকই 

যখন আপন আপন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়।৷ “হাতের লক্ষ্মী পায়ে 
ঠেলিয়া” এ একমাত্র দাসত্বপথের পথিক হইতেছ্বেন, তখন কাঁজে 

কীজেই “অনেক সন্যাসী” হইলে যে ফল, তাহাই ঘটিতেছে ও 
ঘটিবে ! ইহার আদে ভাবিতেছেন না যে, ভবিষ্যতে কি ছুর্দশ। 

ইহাঁদিগের জন্য প্রতীক্ষা! করিতেছে ! একেবারেই কাগুজ্ঞান রহিত 

হইয়! নিশ্চেষ্টভাবে কাল কাটাইতেছেন ; এবং দিন দিন সর্বপ্রকারে 

পরাধীন হইয়া! যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। খাইবার 

জন্যও পরাধীন-_পরিবার জন্যও পরাধীন--দু-প। চলিবেন তাহাঁতেও 

পরাধীন--ছু-ছত্র লিখিবেন তাহাতেও পরাধীন--ছু-পয়সা উপার্জন 
করিবেন তাহাতেও পরাধীন-_ছুদণ্ড আমোদ করিবেন তাহাতেও 

পরাধীন !,. এইরূপ সমস্ত বিষয়ের জন্য পরাধীন হইয়৷ ইহার! 

নিতাস্ত কাঁপুরুষের অপেক্ষাও ঘ্বণিত ও বিধি মতে বিনষ্ট হইতে- 
ছেন। এবং ইহার্দিগের সঙ্গে সঙ্গে দেশ, সমাজ ও জাতীয় ধর্মকর্ম 

সকলই উৎসন্ন যাইতে বমিয়াছে। দাঁসভব-ৃতিই সর্ব অনিষ্টের মূল 
হইয়াছে । দাসত্ব কার্ধোে লিগ্ড থাকিয়াই ইহারা সমস্ত সময় 

অতিবাহিত করিয়। খাকেন, এবং মনিবের আরাধনা ও পুজ। করি- 
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তেই সতত রত; সুতয়াং সময়াভাবে জাতীয় ধর্মকর্ম কি নিত্য- 

কর্তব্য কার্য্য ইত্যাদি কিছুই রীতিমত হইয়া! উঠে নাঃ এবং “অন- 

ভ্যাসের ফোটার" স্তায় ক্রমে ক্রমে ধর্ম কার্য্য কর! ইহাদিগ্ের পক্ষে 
নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি! বিনা আলোচনায় 
জাতীয় ধন্মকম্ সমস্তই লোপ পাইয়া যাইতেছে । ধর্মের কথ। 

দুরে থাকুক, আজ কাল মাত্‌ ভাষা পর্য্যন্ত বিনা আলোচনায় লোপ 
পাইতে বসিয়াছে! অধিক কি, অনেকে কহিয়া! থাকেন যে বাঙ্গাল। 
ভাষাটা আজ কাল “10990 1,9750869১, হইয়া পড়িয়াছে। 

উহাতে আর কিছু হয় না! কি ক্। কহা__কি লেখা পড়া করা-_ 
কি পত্রাদি লেখা__কি সামাজিক আলাপ অভ্যর্থন| ইত্যাদি সকলই 
প্রায় বর্তমান রাজকীয় ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে। “নমস্ষার” প্রণাম, 

ইত্যাদি অভ্যর্থনা-সুচক শব্দনিচয় এক প্রকার অনভ্য প্রণালী মধ্যে 

পরিগণিত হইয়াছে! জাতি কুলের পরিচয় একেবারে অগ্রাহ্য 
হইয়া ন্াড়াইয়াছে ; এবং তাচ্ছিল্য জ্ঞানে সে সমুদয় কেহ কেহ 

জানিতে ইচ্ছাও করেন না । কুইন্‌ ভিক্টোরিয়ার চৌদ্দ পুরুষের নাম 
অনায়াসে মুখস্থ বলিতে পারেন। কিন্তু আপনার পিতামহের 
নাম বলিতে হইলে মাথা চুলকাইতে বসেন !! আবার কাহাকেও 

জাতীয় ধর্মকর্ম ও সামাজিক নিয়মের পরতন্ত্র হইয়া! চলিতে দেখিলে 

ব্যঙ্চ পরিহাঁদ বই আর করেন না ! !! 
বর্তমানে ধাহারা এমএ; বি,এ + প্রভৃতি পরিক্ষোত্রীর্ণ হইয়। 

নান! মতে ক্লৃতবিদ্য হইতেছেন, তীহাঁরা যদ্দি তদনুসারে দেওয়ানী 
(55010191 ) কিন্বা ফৌজদারী (7:8096159) সংক্রান্ত কার্ধ্যাদির 

বিবিধ চেষ্টা পাইয়া! নিজ দেশের রাজ্যশাঁসন জন্য, এদেশীয় আচার 
অনুষ্ঠানীনভিজ্ঞ বিদেশীয় রাজপুরুষদিগের সহ উচ্চ পদাবলীতে 
অভিষিক্ত হইতে পারেন, ইহা অপেক্ষা! সুখের বিষয় আর কি আছে! 
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এরূপ চেষ্টা হইতে বিরত হইবার জন্য কহা যাইতে পারে না। 
প্রত্যুত ঈদ্ৃশ পদ প্রাপ্তি পদে পদে প্রার্থনীয় সন্দেহ নাই। 
প্রাগুক্তরূপে উচ্দপদাভিষিক্ত হইয়া দেশের ও জাতির মান, মর্যাদা 
পরিবর্ধন পুর্বাক সততা, সরলতা এবং স্যায়ের অনুবর্তী হইয়া আপন 

আপন কার্য্যসম্পাদনে গৌরবান্লিত হওয়া অপেক্ষা আর কি অভি- 
লধিত হইতে পাঁরে,? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ছাঁদশ মুদ্রা পরি- 
মিত বেতনের কার্য্য-বিশেষে ( যেমত ডাকৃঘরের পেয়াদ! ইত্যাদি ) 
প্রবেশিকা পরিক্ষোস্ীর্ণ বাবুগণ নিযুক্ত হইবার জন্ত লালায়িত হইয়া 
বেড়াইতেছেন ! (মান্দ্রাজ অঞ্চলেও এতদপেক্ষ। শোচনীয় ব্যাপার 
মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে দেখিতে পাওয়! যায় ।) কয়েক বতনর পুর্বে 

আলিপুরের কোন নূতন মুন্দেফী আদালতে বাক্গাল। মুহুরীগিরি 
কার্যে শিক্ষানবিশ (401):90199) হইবার জন্য জনেক এল্,এ 
উপাধিধারী বাবু আসিয়া উমেদ্রার হইয়াছিলেন। মুন্দেফবাবু 
বিচক্ষণ ছিলেন, তিনি কৌশলে উক্ত উমেদারবাবুকে মিষ্ট বাক্যে 
সদুপদেশ দিয়! বিদায় করিয়। দ্িলেন। আজ কাল পরিক্ষোস্তীর্ণ 
ব্শীয় যুবকদিগের এরপ দুর্দশা প্রায়ই ঘটিয়! থাকে, তত্রাচ স্বাধীন 
বৃত্তির প্রতি তাহাদিগের শ্রদ্ধ। নাই। বাহারা লেখাপড়া শিখিতেছেন 
তাহাদের যখন এই দুর্দশা, তখন সাধারণ কর্মাকাজ্ফীদিগের যে 

আরও অধিক দুর্দশা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি !-মধ্যে কোন 

সংবাদপত্রে দেখ! গিয়াছিল যে,_-“কোন বলীয়যুবক চাকুরী সংঘটন 

করিতে অসমর্থ হইয়া মনের দুঃখে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়া- 

ছিল।”-_বিগত ১৮৭৮1৭৯।৮০ খৃষ্টীয় অন্দে বখন গ্রন্থকার কাবুল 
রণক্ষেত্রে কোন কন্মোঁপলক্ষে নিযুক্ত থাকেন, তৎসময়ে জীবনের 

আশায় জলাগ্ুলি দিয়া আমাঁদের দেশীয় কতিপয় যুবক দ্বাসত্বের 
অনুসন্ধানে উক্ত যুদ্ধ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন! তাহাদের 
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মধ্যে ২১গিকে তত্রস্থ বাঞ্গালিবাবুর। চেষ্ট! দ্বারা কোন কোন 
কার্য নিষুক্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, অপর কয়েকটীকে জাতীয় প্রেমা- 
কাজ্জী মহোদয়গণ কোনরূপে আলিগ্ত করিতে অপারক হওয়ায় 

সকলে সাহায্য দ্বারা তাহাদিগের স্বদেশ প্রত্যাগমনের উপায় করিয়। 
দেন। দেখুন, চাকরীর পিপাসা! আমাদিগের মধ্যে কি ভয়ানক 

প্রবল! হইয়াই উঠিয়াছে !! লোকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষ। বা 
জাতীয় হিতচীকির্য হইয়াই প্রাণবিসর্জন দিতে প্ররত্ব হয়, কিন্ত 
আমাদের দেশীয়ের৷ চাক্রীর জন্য--লামান্ত দাসত্বের জন্ত-_ 
ভিক্ষার অপেক্ষাও লঘুরৃত্বি অবলম্বন করিবার জন্য-_জগতের সর্ধ- 

নিরুষ্ট হেয় কার্য্ের জন্ত--প্রাণ দিতে বিলক্ষণ উদ্যত !!! স্বাধীন 
কার্য ব। জাতীয় ধর্ম রক্ষা জন্য বাঙ্নিষ্পত্তি করিতেও প্রস্তত 

নহেন! ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও দ্বার বিষয় আর কি আছে! ! 
সামানা পেয়াদার কার্য করিয়া, জীবিক। নির্বাহ করিবেন সেও 

হ্বীকার, তত্রাপি ব্যব্ায়ের দিকে ছেঁসিবেন না !-_বঙ্গবাসী যুবক- 
বন্দ! দাসত্ব করাই যদি আপনাদিগের পক্ষে একান্ত শ্রেয়ঃকল্প 

বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সামান্য চাঁপ্রামী পেয়াদার কার্ষোর 
ছার৷ জীবিক নির্বাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত ব! বত্ববান না হইয়া বরং 

যে পদবীতে থাকিলে দেশের, সমাজের ও আপনাদিগের অবস্থার 

উন্নতিসাধনে সক্ষম হইবেন তাহারই চেষ্টা বিধিমতে করুন ; 

কিন্ত যদি ম্বাধীনভাবে জীবিক! নির্বাহের কোনরূপ উপায় অবলম্বন 

করিতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা! সর্বাগ্রে কর্তব্য 
উপরোক্ত রূপে ম্বাধীনভাবে জীবিকা! নির্বাহের কথা যাহ! উল্লেখ 

রুর। হইল, তাহ! নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসায় এবং বাণিজ্য ও কৃষি- 

কার্য জনিত জীবন-াঁত্রী ভিন্ন আর কিছুতেই সম্ভাবনীয় নহে। 

আমাদিগের দেশে “বাণিজ্য বসতে লল্গীস্তদর্ধং কুষিকর্মমাণি” এই 
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চির গ্রচলিত বাক্য আবাল, বৃদ্ধ, বনিত। নকলেই জানেন; অথচ 

উক্ত অস্থতময় বাক্যে কেহই চালিত হয়েন ন1, অর্থাৎ অধিকাংশ 

ব্যক্তিকে তদনুগামী হইতে দেখ যাঁয় না। যখন পার্বতীয় প্রদেশ 

মধ্যেও বিদ্যা বুদ্ধির প্রার্্য প্রযুক্ত তৎ শিখর প্রদেশ হইতে কৃষি ও 
শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতে দেখ। যাইতেছে, তখন আমাদিগের 

রজ্্গর্ভা ভারতমাতা হইতে কিনা প্রত্যাশা কর যাইতে পারে? 

যদি আলপিন্‌ ও দীয়াশলাই ইত্যাদি সামান্য নামান্ত দ্রব্যের ব্যবসায় 

দ্বারা ইংলগুবাসী অনেকে অধিক ধনশালী হইতে পারেন, তবে আমা- 
দ্িগের এই ফলবতী ভারতমাতী।-প্রস্ত নানাবিধ উৎপন্ন ভ্রব্যাদদির 

ব্যবসার যোগে আমর না জানি কতই ধনশালী ও মর্ধযাদাশালী 
হইতে পারি ! পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এ সংসারে কি অব- 

স্পাছ্চ থাকে? যদি সংপথে একান্ত নির্ভর করিয়। পরিশ্রম লহ- 

কারে বাণিজ্যের প্রতি যত ও চেষ্টা করা যায়, তবে সাহস করিয়া 

বলা যাইতে পারে ষে, তাহাতে কখনই আমর। অকুতকার্ধ্য হই না 
প্রত্যুত বহুল পরিমাণে ধন ও ধন্মোপার্জন করিতে পারি ! অতএব 
হে অদূরদর্শী ভারত ভ্রাতাগণ ! আপনারা যদি আপনাদিগের ভবি- 
ষ্যৎ উন্নতির প্রার্থনা এবং চিরদিন স্বাধীনভাবে থাকিয়া! জীবিকা 
নির্বাহ ও স্বদেশীয় ভাই বন্ধুদিগের পরস্পর উপকার প্রত্যুপকারের 

প্রত্যাশ। করেন, তবে নিতান্ত নীচ ও ঘ্বণিত কেরাণীগিরির জন্য 
আত্মসমর্পণ ন। করিয়। কৃষি ও বাণিজ্যের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ 

করুন এবং নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসায়ের প্রতিও গুদাপীম্থভাব পরি- 

ত্যাগ করুন ১৮0০৫ 1)911)5 01096 -ম1)0 18911) 01610059159, 

জাঁপান্রাসীদ্িগের বিষয় বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন; 

পঞ্চাশৎ বৎসর পুর্বে উহাদ্রিগের অবস্থা কত মন্দ ছিল এবং এক্ষণেই 

বা! উহার নিজ নিজ উদ্যমশীলত। প্রযুক্ত সেই অবস্থার কত উন্নতি 



| ৫* 

সাধন করিয়াছে ও করিতেছে । বোধ হয় অতি অল্পকাল মধ্যেই 

উহার জগতের অন্যান্ত সভ্যজাতির মমকক্ষ হইবে। এ উদ্ভাম- 

শীলতাই তাহার এক প্রধান কারণ। ূ 

ইংরাজগণ এই ভারতে আলিয়। ব্যবসায় ও চাষ ( প্রধানতঃ 

নীল এবং চাঁর চাঁষ) করিয়া প্রতি বংসর আমাদিগের দেশ হইতে 

লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়া লইয়। যাইতেছেন । আমাদিগের 

দেশ__-আমাঁদিগের মাটি-আঁমাদিগের জন মজুর--সকলই আমা- 

দিগের_-অথচ আমরা যে সেই !__কেবল হা! করিয়া তাহা দেখি- 

তেছি মাত্র! আমাদিগের উদ্যম নাই__আমাদিগের চেষ্টা নাই। 

কেবল মাত্র চাক্রী চাকুরী করিয়া পাগল হইয়া বেড়াইতেছি। এই 

র্গর্ভ। ভারতভুমি হইতে বিদেশীয়ের৷ বত্দর বৎসর কোটি কোটি 

টাক! উপার্জন করিয়া লইয়া যাইতেছেন-_-ভারতের অর্থ লইয়! 

ক্রোরপতি হইতেছেন-_জআঁর আমর! ? আমরা অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ 

ও নিস্তেজ হইয়া হাহাকার করিতেছি; তথাপি চৈতন্য হইতেছে 

না! ব্যক্তিগত উন্নতি হইলে সমাজের উন্নতি-_-সমাঁজের উন্নতি 

হইলে জাঁতির উন্নতি-জাতির উন্নতিতে দেশের উন্নতি হইয়া 

থাঁকে। কিন্ত কি আক্ষেপের বিষয়, যাহাতে প্রকৃত উন্নতি হইতে 

পারে, সেদ্দিকে আমাদিগের দৃষ্টিমীত্র নাই । কৃষি ও বাণিজ্য 

দ্বারাইঘে ব্যক্তিগত উন্নতি, ও তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে দেশের 

উন্নর্তি হইয়া থাকে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার আব্ত- 

কত নাই। কিন্তু আমরা এ বিষয় বুঝিয়াও বুবি না॥ তবে 

বুঝি কি? বুঝি কেবল দানস্থ আর হাজা, শুকা, বরতি, পড়তি ও 

গোলযোগ বিহীন কোম্পানীর কাগজ !! তাই এম,এ বি,এ পান 

হইয়। কিন্ব। সাত সমুদ্র তেরনদী পার হইয়। বিলাত হইতে বিদ্যা 

শিক্ষা পূর্বক দেশে আসিয়াঁও কিছু হইতেছে না । যাহাই করি-- 
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যাহাই শিখি_-যাহাই দেখি-_যাহাই শুনি-__-শেষ উদ্দেশ্য চাকৃরী-- 

কেবল চাকুরী, চাকুরী, চাঁক্‌রী !!! আর ভাল মন্দ জ্ঞান ও হিতাহিত 

বিবেচন! শুন্য হইয়া যাহা দেখিলাম তাহাই অনুকরণ করিলাম । 
একবার ভাবিলাম না যে, যাহ! অনুকরণ করিলাম, তাহ! আমাদের 

দেশের বা নমাঁজের কিস্বা স্বাস্থ্যের অথবা নিজ শরীরের উপযোগী 

হইবে কি না! এই অনুকৃতি-প্রিয়তাই আমাদিগের মহান্‌ সর্ধ- 

নাশের মূল হইয়াছে। বঙ্গবানী আর্ধ্য-ভ্রাতৃগ্ণণ! যদি আপনারা নিজের 
মঙ্গল চান-্বজাঁতির মঙ্গল চান-ম্বদেশের মঙ্গল চান--সমাঁজের 

মঙ্গল চান, তবে অনুরৃতি-প্রিয়ত হইতে অবহ্ুত ও দেশীয় আঁচাঁর 

ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া আর্ধবমাজের মুখোঁজ্বল করিতে ₹কতসঙ্কল্প 

হউন | বৃথ। বিদেশীয়দিগের চাঁল-চলনের অনুকরণ করিয়া জন- 
সমাজে নিন্দার ভাঁজন হইবার কি প্রয়োজন ? অনুরুতিপ্রিয় বলিয়া 

আপনাদিগকে দেশীয় বিদেশীয় সুকলেই ম্বণা করিয়। থাকে; এবং 
কহিয়। থাঁকে যে, বাঙ্গালিদিগের মত অনুকরণ-প্রিয় জাতি আর 

দ্বিতীয় নাই; ইহারা সদনৎ বিচার রহিত ও অব্যবস্থিতচিত্ত ; অবস্থা- 

নুসারে ইঞঈদিশের আচার, ব্যবহার, খাওয়া, পরা, সকলই পরি- 

বর্তনশীল; এক ভাবে থাকিয়া দেশাচার, জাতীয়-চরিত্র রক্ষা ও 

সামাজিক নিয়মাদি পালন করিতে ইহার! সম্পূর্ণ অমনোযোগী । 

পিত। মাতার প্রতি কর্তব্য কাঁ্ধ্য করিতেও ইহীরা পরাগ্বখ।&কোন 
কোন স্থলে পিতা মাতা পুভ্রের নিকট “018 ৫০01, বলিয়া পরি- 
গণিত ! ইহার! ভ্রমেও ভাবিয়। দেখেন ন। যে, ইহারাও ইহাদিগের 

সন্তান সম্ভতি কর্তৃক ভবিষ্যতে এরূপে ব্যবহৃত হইবেন ।-_ 

“ ঘট০ (10100 00 09010915 10013, ৪০ জা159 ভা০ 910, 

09. 71591 8025 100 70800% 11] 01011) 85 90,+ 

্‌ 4462 ১276, 
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এতত্যতীত নিম্বলিখিত কয়েকটী বিষয়েও বঙ্গবাসী আর্্যগণ 

একেবারে সম্পুর্ণ অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই ।-_ 

প্রথম । আঁমাঁদিগের পুর্বপুরুষদিগের কৃত বহু পুরাতন ও 

বনু জন-মনোরঞ্জন জ্যোতিষ, সাহিত্য, দর্শন ও বেদ পুরাণ ইত্যাদি 

শান্ত ও মাত ভাষার আলোচনার পরিবর্তে আমরা ফে পরকীয় 

তাষ! ও পরকীয় ধর্ম্মশান্ত্রাদির আলোচনায় প্ররত্ত হইয়াছি_-ষে 

জাতীয় আচার ব্যবহারের পরিবর্তে বিজাতীয় আচার ব্যবহারে রত 

হইয়াছি, সে নমুদীয়ই অচিরস্থায়ী ; এবং বিদেশীয়দিগের অবর্তমানে 

কখনই আমাদিগের নম্পত্তি বলিয়া বোঁধ হইবে না। অতএব 

ইহাঁকে অবনতি ব্যতিরেকে উন্নতি কিরূপে বল! যাইতে পারে ? 

দ্বিতীয় । যনে সনাতন আর্ধ্যধর্মের তুল্য ধর্ম আর দ্বিতীয় নাই__ 

অন্য কোন ধর্ম যাহার ন্যায় সম্পূর্ণতা ও ন্ফৃত্ি প্রাপ্ত হয় নাই_-ষে 

ধর্মে ব্রন্ষজ্ঞানের পবিত্র পথ পরম পরিষ্কৃত আছে, সেই ধর্মের 

প্রতি সন্দিহান হইয়_সেই ধর্মকে অশ্রদ্ধা করিয়া__রৃথ। অন্য 

ধর্্মাবলম্বন বা অন্য কোন ধর্মমসন্প্রদায় হজন এবং তদ্দধারা লোকের 

মনোভাব বিচলিত করিয়া! মূল ধর্মে দোষারোপ ও তৎসমাজভুক্ত 

লোকদ্িগকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়৷ তাহার বলক্ষয় করা 

ইত্যাদি, উন্নতি কি অবনতি ? 

তৃতীয় । পপরহস্তগ্রতং ধনং প্রবাঁদ বাক্যটার ফল ও মর্দার্থ 

অবগত খাঁকিয়াও যখন লোকে আবার কার্ষ্যে তাহাই করিতে- 

ছেন_ অর্থাৎ এদেশস্থ প্রায় সমস্ত ধনবান্‌ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি- 

গন আঁপনাপন ধনসম্পত্তি বর্তমান রাজপুরুষদিগের হস্তে অপণ 

ফরিয়। সামান্য কতকগুলি কাগজ মাত্র লৌহ-সিদ্ধুক মধ্যে অতি 

যড্রের সহিত যক্ষের মত রক্ষা করিতেছেন__যাহার ভবিষ্যৎ ভাল 

মন্দ কিছুই জানা ষায় না-__তখন অবনতি বৈ আর উন্নতি কিসে ? 
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চতুর্থ । “বাণিজ্যে বসতে লক্ষীস্তদর্ধ, কষিকর্্মণি । তদর্ধং 
রাজসেবায়াং ভিক্ষাঁয়াং নৈবচ নৈবচঃ ॥৮ যখন এই উত্কুষ্ট উপদেশ- 
সুচক প্রবাদ বাক্যের প্রথম ও দ্বিতীয়--অর্থাৎ অত্যুত্তম ও উত্তম 

এই দুইটী যাহ! পুর্বে আমাঁদিগের দেশে অতিশয় প্রবল ছিল, এবং 
এক্ষণে যাহার পরিবর্তে শেষোক্ত ছুইগি__র্ঘাৎ মধ্যম ও অধম-- 
আমাদিগের মধ্যে ভয়ানক প্রবল তখন অবনতি বা উন্নতি, কি বল। 
যাইতে পারে ? 

পঞ্চম । যঘন আমাদিগ্ের দেশজাত বহু উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্‌ 
দ্রব্যাদি বুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়া তৎপরিবর্তে কতক- 

গুলা সামান্য ক্ষণতক্ছুর বাসন ও পাটের বসন ইত্যাদি মূল্যবিহীন 
চাকচিক্যবিশিষ্ট দ্রব্যের আমদানী হইতেছে, তখন ইহা উন্নতি কি 
অবনতি ? 

ষষ্ঠ। যখন আমাদিগের দেশের সর্বজন-মনোরঞ্রন ও সর্ক 

কার্যযোপকারী, পশু-শ্রেষ্, আমাদের মাতৃস্থানীয়, গো-কুলের নিত্য 
সহজ সহস্র জীবন বিনাশ হইতেছে, তখন ইহা! উন্নতি কি অবনতি? 

, সপ্তম "পুর্বে আমাদিগের দেশে ধনী, নির্ধন প্রভৃতি সর্ধ- 
সাধারণ লোকেরই অবস্থা! সর্ধবিষয়েই সচ্ছল ছিল। কেহই কোন 
বিষয়ে অসুখী ছিলেন না । সকলেই অর্থ ও শস্য সংগ্রহ করিয়। 
রাখিতেন । অতিথি, অভ্যাগত, আত্মীয় কুটুম্বাদি আমিলে অতি 
যন্ত্র ও আদরের সহিত মনের উল্লাসে তীহাদ্দিগের অভ্যর্থন| করি- 
তেন! এবং তাদুশ ব্যক্তির আগমন তীহাদিগের নিয়ত প্রার্থনীয় 

ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পুর্ণ বিপরীত অবস্থা ঘটিয়াছে। 

শম্তাদি সঞ্চয় এখন অপমানের কাধ্য বলিয়া পরিগণিত । দৈনিক 

বা মাসিক উপার্জনে জীবনের উচ্চভাঁব পর্যবসিত হইয়াছে । বাহ 

চাঁকচিক্যই কর্তব্য কাঁধ্যমধ্যে পরিণত হইয়াছে । অবস্থা এতই 
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হীন হইয়াছে যে, সামাজিক ক্রিয়া! কলাপ ও ব্রতাঁদি নিয়ম পালন 
করা দূরে থাকুক, আত্মীয় কুটুন্বের আগমন অথবা অতিথি সৎকারও 
লোকের আন্তরিক কষ্টকর ও অতিরিক্ত অপব্যয় বলিয়া বিবেচিত 

হয়। বাস্তবিকই কুটুম্ব আনিলে এখন লোককে “মাথায় হাত দিয়া 
বসিতে হয়। চাঁকৃরী গেলে কাহাঁরও-_বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত লৌকের-__ 

খাইবার সঙ্গতি নাই | অতএব এ নকল উন্নতি.কি অবনতি ? 

অষ্টম । গুরুজনের প্রতি অভক্ভি, তাহাদের জ্ঞানগর্ভ বাক্যে 
উপহাঁস, তাহাদিগকে যথোচিত সম্মাননা না করা ও তাহাদের 

নম্মুখে স্পর্ধীনহ বাক্য বিন্যাস করা (যাহা বিজ্ঞতার কার্য্য বলিয়। 
অনেকে ভাবিয়া থাকেন ) ইত্যাদি আজ কাল এক প্রকার অভ্যস্ত 

কাধ্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে । ইহার ফল সমাজের উচ্ছ লতা 

অতএব এ সকল উন্নতি না৷ অবনতি ? 

নবম। বিবাহকালে কন্া-কর্তার সর্বন্বাপহরণ ও রক্তশোষণ 

ইত্যাদি উন্নতি না অবনতি ? 
দশম । দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়। নিজের শরীর ও 

স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা এবং তিথি নক্ষত্র বিশেষে দ্রব্যাদির 
গুণের ব্যত্যয় প্রভৃতি বিচার না৷ করিয়া যথেচ্ছ পান ভোজন ও 

কালাকাল বিবেচনা না করিয়া স্ত্রীসহবাস এবং তজ্জনিত ব্যাধি 
হজন ইত্যাদি উন্নতি না অবনতি ? 

এবম্বিধ অবনতি সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তত্প্রতিবিধাঁনে 

মনোযোগী হওয়া কি উচিত নহে? কিন্ত তাহাতেও সমাজবন্ধন 

বিশেষ আবশ্যক । অতএব প্রস্তাবিত মমাজের অভ্যুদয় যে আমা- 
দিগের বিশেষ উপকারী ও উপযোগী হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । 



অধুনা আমাদের দেশে বিদ্যা ফলবতী 

হয়না কেন? 

০0০0 -পপম্প্ 

অধুনা বঙ্গ-রমাঁজের ভাঁব এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, তদ্ুপলক্ষে 
আনন্দ করি, বা আক্ষেপ করি, সাধুবাদ প্রদান করি বা ধিক্কার 
প্রদান করি, হাহ্য করি বা ক্রন্দন করি, ইহা স্থির করিয়া উঠ! যায় 
না। আমারদের মনের বে এইরূপ দ্বৈধভাঁব, ইহারএকটা নিরাঁকরণ 
আবশ্যক । কেন না ছধভাবকে প্রশ্রয় দিলে তাহার ফল কেবল 

কার্যের হানি-আর কিছুই নহে। যদি কার্ধ্য চাও তবে দ্বৈধকে 
যত শীন্্র হয় মন হইতে বিদায় কর। আনন্দের বিষয়ই বাকি 

এবং আক্ষেপের বিষয়ই বা কি তাহ! নির্ণয় কর, তাহা হইলে 

কার্যকালে কর্তব্য স্থিরি করিতে পারিবে । বঙ্গনমাজে এক্ষণে 

বিদ্যা লইয়। বছতর আন্দোলন হইতেছে । বিদ্যা উপলক্ষে অনেকে 

আনন্দ এবং আক্ষেপ ছুইই এক সঙ্গে প্রকাশ করিয়া থাকেন । 

তাঁহার বলেন, “আজিকার দিনে বিদ্যার বড়ই উন্নাতি হইতেছে” 

আবার পরক্ষণেই বলেন, “আবার তাও বলি, বিদ্যার উন্নতিতে 
তেমন ফল দর্শিতিছে না !" ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে, প্রকৃত 

প্রস্তাবে বিদ্যার উন্নতি হইতেছে ইহ! যদি সত্য হয়, তবে তাহ 

হইতে যে ফল উৎপন্ন হইবে না, ইহার অর্থ নাই। যদ শ্থিরচিত্তে 

ভাবিয়। দেখা যায়, তাহা হইলে দুইটি আক্ষেপের বিষয় আমর 

দেখিতে পাই; এক এই যে, বিদ্যা শিক্ষা যেমন হওয়। উচিত তেমন 

হইতেছে না__বিশ্ুদ্ধরূপে হইতেছে ন| ;$ আর এক এই যে, বিদ্যাকে 
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কেমন করিয়া! কার্ষো প্রয়োগ করিতে হয়, তাহ আমর! জানিও না, 

শিখিও ন।| আমরা শুকপক্ষীর ন্যায় পরের ভাষা বলিতে শিখি; 
যাত্রার সঙের ন্যায় পরের পরিচ্ছদ পরিধান করিতে শিখি; এবং 

বালকদিগের ন্যায় পরের লিপিতে দাগ বুলাইতে শিখি; ইহাতেই 
আমরা মনে করি যে, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধির আর ইয়ত্তা নাই। 
ইহাতে আমরা আক্ষেপ ন| করিয়া! কি করিব ! 

মাঁনিলাম যে বিদ্যা যতদূর শিখিবার তাহা তুমি শিখিয়াছ ; 

কি মত্য, কি অসত্য, ইহার যতদূর জানিবার তাহা জানিয়াছ; কিন্ত 
সে বিদ্যার কার্ধ্য কি হইতেছে ? মনে করিতেছ যে, তোমার কুসং 
ক্ষার বিনাশ পাইয়াছে; কিন্তু কই ! যখন দেখিতেছি যে, পাশ্চাত্য 

বশীকরণ শক্তি তোমার বিদ্যা বুদ্ধি সমস্তই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, 
তখন কেমন করিয়া বলিব যে, পুর্বের স্তায় এক্ষণে তুমি শক্তির 
উপাসন। কর না । শক্তির উপাঁসন! কাহাকে বলে? ইতর ভাষায় 

একটি প্রবাদ আছে “যে দ্ির্কে পড়ে জল সেই দিকে ধর ছাতি" 

ইহাঁকেই শক্তির উপাঁসন৷ বলে। ইংরাজেরা শক্ত লোক, তাহারদের 

প্রলোভন শক্ত প্রলোভন, তাহারদের বাহুবল শক্ত খাহুবল, অত- 
এব ইংরাজি আচাঁর ব্যবহার রীতি সকলই মস্তকে করিয়৷ পুজ। 

করিতে হইবে; ইহাঁকেই শক্তির উপাসনা বলে। যদি আমর 

যন্ত্রবিদ্যা শিখিলাম তবে দেশ কালি অবস্থা বিবেচন। করিয়। যে, 

কোন প্রকার সুচারু যন্ত্র নির্দাণ করিব, তাহা আমারদের কর্তৃক 

হইবে না। যাহা চক্ষে দেখিব, তাহারি উপরে দাগ! বুলাইব, 
ইহাতেই আমর! ধনুর্ধর। পঠদ্সশায় দাগ! বুলানো আবশ্যক ইহ 
যথার্থ কথা, কিন্ত চিরকালই কি আমরা পঠদ্দশায় কালক্ষেপ করিব ? 

যদি আমর। পুরার্ভ শিখিলাম, তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচন। 

করিয়া যে, দেশের হিতসাধনে প্রর্ত হইব, অর্থাৎ আমারদের 
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নিজের দেশের পূর্বাপর অবস্থা এবং লৌকের ভাব গতি বিবে- 

চন। করিয়া যে দেশহিতার্থে কোন সছ্ুপায় অবলম্বন করিব, তাহ 

আমাদের দ্বারা হইবে না ! তবে, ইংলগুদেশে যে যে প্রকার উপায় 

অবলম্বিত হইতেছে তাহার উপরে যদি দাগ বুলাইতে বল, 
তাহাতে আমরা আছি। ইংলগ্ডে পার্লিয়ামেন্ট আছে, ইহ 
দেখিয়া বরং আমরা কতকগুলি কাষ্ঠ-পুত্বলিকার পার্লিয়ামেণ্ট সং" 
স্থাপন করিব, তথাপি আমাদের অস্থিতে, মজ্জাতে, বাহুতে ও 

মনেতে অজেয় শক্তির সঞ্চার করিতে পারে এমন এক উৎকৃষ্ট ধর্ম 
যাহা! আমাদের নিজ দেশেতেই আছে, যন্বারা আমর জীবন্ত মনুষ্য 

হইতে পারি, “একমেবাদ্বিতীয়ং” এই অজেয় মন্ত্রের বলে যাহাতে 

আমরা এক অদ্বিতীয় এক্য-বন্ধনে বলী হইতে পারি, প্রাণ থাকিতে 

আমর। সে দিকে যাইব ন1! পুত্লিকার ন্যায় গৃত্য করিতে বল, 
সঙ সাঁজিতে বল, গড্ডলিকা-প্রবাঁহের স্ঠায় চলিতে বল, শুক 
পক্ষীর ম্যায় কথা কহিতে বল, তোমার কথাগুলিকে মস্তকের 

উপরে স্থান দিব, কিন্তু ষদি স্বাধীনরূপে বুদ্ধি চালনা করিতে বল, 
যদি আপনার দেশের পুর্বাঁপরের মহিত যোগ রাখিয়া চলিতে বল, 

যদি দেশ কাল পাত্র বিবেচন। পূর্বক বিদ্যাকে কার্যে প্রয়োগ 

করিতে বল, এক কথায় এই যে, ষদি জীবন্ত মনুষ্য হইতে বল, 

তবেই সর্বনাশ ! বিদ্যা শিক্ষার ফল কি এই! বিদ্যা উপার্জনের 

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের মুখ কোথায় উজ্জ্বল হইবে, না তাহা 

ক্রমশই দীন হীন এবং ্রীত্রষ্ট হইয়া যাইতেছে । ইহ] দেখিয়। 
শুনিয়া কি আমরা স্থির হইয়। থাকিতে পারি 2 আমাদের দেশের 

বিজ্ঞলোকের কি স্থির হইয়া আছেন ? ইহা কখন বিশ্বাসযোগ্য 
নহে । বল দেখি, কত শত মহদ্যক্তি সময়ের কুটিল গতি দেখিয়া 
নীরবে অশ্রপাত করিতেছেন ? হৃদয়ের অঞ্জু হৃদয়ে সঞ্চিত হইয়! 

৮ 
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হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, তথাপি নয়ন-দার দিয়! বাহির হইবার 

পথ পাইতেছে না। মরুভূমিতে যে দেবতার বর্ষণ হয় না, সে 
ভাল, কেন ন। সহমত বর্ষণ হইলেও সেখানে কোঁন ফল জন্মিবে 

না। আমাদের দেশের হৃদয়সকল যখন এত কঠিন, কর্কশ এবং 
নীরন হইয়াছে যে, তাহাদিগকে পাঁষাঁণ বলিলেও হয়, কাষ্ঠ বলি- 

লেও হয়, মরুভূমি বলিলেও হয়, সে স্থানে সহৃদয় ব্যক্তিরা যে অশ্রু 

মম্বরণ করিবেন, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উপদেশ সম্বরণ করিবেন, হিতৈষী 
ব্যক্তির! শুভানুষ্ঠান সম্বরণ করিবেন, ইহার একটিও বিচিত্র নহে। 
নিষ্কল আড়ম্বরে যাহাদের প্ররৃত্তি, তাহারাই চীৎকার ক্রন্দনধ্বনিতে 
আকাশ ফাটাইয় দেন। ভিক্ষুকের দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিয়া 
কাদিয়া বেড়ায়। সে ক্রন্দনের অর্থ এই যে, ভিক্ষা দেও ত চুপ 
করিব, না দেও ত কাদিব। “যাচিয়া মান এবং কীদিয়। সোহাগ” 

ইহাতে কোন ফল নাই। কিন্তু ভিক্ষার ক্রন্দন স্বতন্ত্র এবং আক্ষে- 
পের ক্রন্দন স্বতন্ত্র! দেশের দুর্গতি দেখিয়। কোন্‌ সহৃদয় ব্যক্তি 

নির্জনে ক্রনন না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন? এই সকল 
ব্যক্তির প্রতিই আমার বিশেষ লক্ষ্য, কেননা তাহারা ন্যথার ব্যথী; 
তণ্ডিন্ন অন্ত ব্যক্তি আমার কথায় কর্ণপাত করুন বা না করুন, 

তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। 
এক্ষণে যদি কোন ব্যক্তির বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ হইল, অমনি 

এক দিক্‌হইতে ওকালতি, এক দিক হইতে ডাক্তারি এবং এক 
দিক্‌ হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং এই তিন ব্যবসায় তিন দিক্‌ হইতে 
তাহাকে আক্রমণ করে। যাহাদের যৎকিঞ্চিৎ পাথেয়-সংস্থান 
আছে তাহারা ওকালতির মুগতৃষ্িকার দিকে ধাবিত হন, এবং 
সেই পাথেয় যত শেষাবস্থার নিকটবর্তী হয়, ততই পণ্ডিতি বা 
মাষ্টারি পদ তাহাদিগকে আকাঙ্ষা করিতে থাকে । ধাহারা 
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নিতান্তই নিঃমম্বল তাহার! হয় ডাক্তারি নয় ইঞ্জিনিয়ারিং এই 
দুয়ের একটি বৃত্তি অবলম্বন করেন। যাহারা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি 
তাহার। অবিরল-নিপতিত সংবাদপত্র-ধারায় অবগাহন করত রাজ- 
নীতিজ্ঞগুলীর মধ্যে গণ্য হইতে ইচ্ছা! করেন। পরন্ত দেশের 

হিত-নাধনের জন্ঠ বিগ্যাশিক্ষা করেন এমন একজন ব্যক্তিও 

এক্ষণে ছুর্লত। পুর্বে ষিনি যাহা শিক্ষা করিতেন, সমস্তই দেশের 
উপকারার্থে সন্নস্ত করিতেন, এক্ষণে মেরূপ দেখিতে পাওয়৷ 

যাঁয় না। এক্ষণে এত ত রাজনীতিজ্ঞ মহাত্ বর্তমান আছেন, 

রামমোহন রায়ের মত কার্যে অগ্রসর হউন দ্রেখি কেমন তাহাদের 

সাধ্য! কার্ষের মত কোন কার্য উপস্থিত হইলে পরম্পর মুখ 
চাওয়া চাওয়ি করিবেন, পরে এইরূপ স্থির করিবেন যে, 

যেহেতু অধিকাংশ সভ্যের মতে ইহা অনাঁবশ্যক'অতএব ইহা' এই- 
খানেই অন্ত হউক ! তবে যদি অদৃষ্ট-ক্রমে কোন গবর্ণর পরলোকে 

কিম্বা ইংলগ্ডে প্রস্থান করেন, তখন মহানমারোহ, মহা বক্তৃতা, 
, মহা করতালি ইত্যাদি মহদ্ব্যাপার নকলের আর ইয়ত্বাঁ থাকে না, 
এবং কিয়ঙ্দিন পরেই স্থাক্ষর-পুস্তকরূপ টানাজাল সহরে নগরে 
পল্লীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বড় ছোট মধ্যবিৎ অগণ্য শীকারে জীবিত- 

মান হইয়া উঠে। যাহার! শেষোক্ত প্রকার কার্ধ্যকেই কার্ধ্য এবং 
দেশের বাস্তবিক কোন হিত-সাঁধনকে অকার্ধয মনে করেন, তাহা 

দের বুদ্ধির দোষ কি গুরুতর! অবস্থার দোষে অনেকে ভালকে অব 
লম্বন করিতে পারেন নী, মন্দকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না__এ 

একরূপ ; এবং বুদ্ধির দোষে অনেকে ভালকে মন্দ মনে করেন, 

মন্দকে ভাল মনে করেন-_ এ এককূপ ; এক্ষণে আমার বক্তব্য এই 
যে, অবস্থার দোঁষে তত নয় যত বুদ্ধির দোষে আমাদের বিদ্যাসাধ্য 

তাবতই পণ্ড হইয়া যাইতেছে । বুদ্ধিন দোঁষ কতরূপ হইতে 
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পারে শাহ বুঝিতে হইলে বুদ্ধির অবয়বগুলি পৃথক্‌ গৃথক্‌ করিয়। 

নির্বাচন করা আবশ্যক ॥ বুদ্ধির প্রধান অবয়ব দুইটি, এক 
বিগুদ্ধরূপে সত্য জানা। আর এক, বিশেষ বিশেষ কার্ষোতে 

সেই সত্য প্রয়োগ কর! । জ্বান-শিক্ষা যেমন আবশ্যক; জ্ঞানের 
প্রয়োগ শিক্ষাও তেমনি আবশ্যক | যদি রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চাঁও, তাহা! হইলে কেবল জ্ঞান শিক্ষা 

করিলেই সার্থকাম হইতে পার ; কিন্তু যদি ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চাও তাহ। হইলে জ্ঞান-শিক্ষা এবং জানের 
প্রয়োগ শিক্ষ। ছুয়েতে যত্ব বিভাগ করিতে হইবে । 

ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে যে,আমাদের দেশে জ্বানশিক্ষা 
যেমন বিগুদ্ধ রূপে হওয়া উচিত তেমন হয় না; কিন্ত আরও 

আক্ষেপের বিষয় এই যে, জ্ঞানের প্রয়োখ-শিক্ষা। মূলেই হয় ন1। 
আপাতত মনে হইতে পারে যে, সরল-রেখা-পথে জ্ঞানের উন্নতি 
হইয়া থাকে । কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে এ দিদ্ধান্তটি উল্টিয়। যায় । 
ঘুর্ণাবারু যেমন ধুলিরাশি হরণ করত গগণমার্গে চক্রায়মান হইয়া, 
উত্থান করে, সেইরূপ জ্ঞান পরীক্ষা আহরণ পূর্বকণ্উন্নতি-মার্গে 

উত্থান করে। ঘুর্ণাচক্রের সহিত জ্ঞানের গতিনাদৃশ্য এইরূপ, যথা 

প্রথমে জ্ঞান, পরে জ্ঞানের প্রয়োগ ; পরে উচ্চতর জ্ঞান, পরে তাহার 

প্রয়োগ, পরে তদপেক্ষ। উচ্চতর জ্ঞান; এই পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞানের 
প্রক্কৃত উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার্ণালী কিরূপ? বি্ভার একটা কোন বিশেষ বিভাগ ধরা 
যাউক; মনে কর পুরারৃত্ত + অত্রস্থ বিদ্যালয়ে পুরারত্বের বিশুদ্ধ মত্য 
মূলেই শিক্ষিত হয় না| একেবারেই ইংলগ্ডের পুরাব্ত্ব, অথবা যাহা 
আরও মন্দ, বিকৃত ভারতবর্ষীয় পুরার্ত্ব ছাত্রদিগকে গিলাইয়া 
দেওয়। হয়। সার্বলৌকিক মানব প্রকৃতিতে যে একটি স্বাধীনতার 
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ভাব বদ্ধমূল আছে, তাহ! কেমন করিয়। অল্পে অল্পে উন্মেষিত হয়, 
তাহার বাঁধা বিশ্ব কি কি, তাহার সহায় কি কি; ইত্যাদি ভাবের 

কতকগুলি সত্য আছে, যাহ! কোন বিশেষ জাতিতে বদ্ধ নাই, 
পরস্ত যাহ মনুষ্যজাতি মাত্রেই খাটে, পুরাব্রত্বঘটিত সেই যে সকল 

বিশুঙ্ধ সত্য তাহ আড়ালে রাখিয়, ইংলণ্ডের পুরারত্তের প্রতিই 

যত ঝোক দেওয়া হয়; এবং তাহার আনুনঙ্গিকরূপে ভারতবরবীয় 
পুরারভ মস্তিক্ষের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়1 হয়। ইহাতে ফল কি 
হয় 2 না ইংলগ্ডের পুরারৃত্বই পুরারৃত, আর সকল জাতির পুরারৃত্ত 

অকর্শণ্য, এইটি আমাদের ফ্রবজ্ঞান হয়। সাধারণ মানবজাতির 
পুরারৃতের স্থলে ইংলগীয় পুরারত্রকে অভিষেক করা কি ভয়াঁ- 

নক স্পদ্ধার কার্ধ্য ! মানব-প্রক্কৃতির মহত্ব কেবল ইংলুগ্ডেরই সম্পত্তি 

এরূপ মনে কর এবং দিলীশ্বরোবা জগদীশ্বরোব। এরূপ মনে কর! 

উভয়ই সমান ! অতুযুক্তির যে কতদূর দৌড় হইতে পারে, উভয়েই 
তাহার দৃষ্টান্তস্থল । এই প্রকার এক-দিক্দর্শা বিদ্যা-শিক্ষা যে 
পর্য্যন্ত না আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত এবৎ তাহার পরিবর্তে 
বিশুদ্ধ সত্য-সফলের শিক্ষা প্রদান প্রচলিত হইবে, সে পর্য্যন্ত 

আমাদের বিদ্যা মৃখতার দুর্গ-্বরূপ হইয়া বিক্ষোটক যেমন অন্থাস্থা- 
কর ক্লেদে স্ফীত এবং উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ অহঙ্কারে স্ফীত 

এবং উত্তপ্ত হইয়া! কষ্টেরই কারণ হইবে । অতএব সর্বাগ্রে বিশুদ্ব- 

রূপে বিদ্যাশিক্ষা করা এবং পশ্চাতে তাহাকে কার্যে প্রয়োগ কর! 

আবশ্যক। প্রয়োগ-শিক্ষার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। বিশুদ্ধ ত্য ধ্ব--তাহার 

নড় চড় নাই, তাহ। ন] হিন্দু না মুসলমান, না ইংরাজ ন1 ফরাসীন্‌, 
কিন্ত এক যে সেই বিশুদ্ধ সত্য তাহ! ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রয়োজিত হইতে পারে; গ্রয়োগবিষয়ে 

প্রতি ব্যক্তি এবং প্রতি জাতির স্বাধীনত। রহিয়াছে। কোন বিগ্ার 
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প্রয়োগশিক্ষার সময়ে সেই স্বাধীনতাকে ম্মরণ রাখা উচিত । কোন 

ভ'ষ!র ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে হইলে পুস্তকে যেমনটি লেখা আছে 
তেমনটি শিক্ষা করিলেই হইতে পারে, কিন্তু সেই ভাষাটির প্রয়োগ- 

শিক্ষা করিতে হইলে “যথ! দৃষ্টং তথা। লিখিত করিলে চলিবে ন1। 

আপনি স্বাধীন ভাবে ষে পর্য্যন্ত না ভাষা-প্রয়োগ করিতে শিখিব সে 

পর্য্যন্ত শিক্ষা অনম্পন্ন থাকিবে । স্বাধীন ভাবে প্রয়োথ করা কেবল 
মাত্র শিক্ষিত বিদ্যার কার্ধ্য নহে, তাহাতে বুদ্ধিচালনা আবশ্যক | 

সুতরাং যদি বিদ্যা শিখিয়াও আমর! তাহা কার্যে প্রয়োগ করিতে 

অসমর্থ হই তবে তাহাতে আমাদের বুদ্ধির দোষ সপ্রমাণ হইবে। 
পুর'বৃত্তের মূল-সত্য সকল আমরা শিখি নাই, এবং তাহ! স্বাধীন 
ভাবে জাতি রিশেষের উপরে বা অবস্থাবিশেষের উপরে প্রয়োগ 

করিতেও শিখিনাই ; কি শিখিয়াছি ? ন1 অমুক শকে অমুক ঘটন। 
হইয়াছিল, অমুক ব্যক্তি বড়ই বীর ছিলেন, অমুক ব্যক্তি অমুক যুদ্ধে 
জয়ী হইয়। ছিলেন ইত্যাদি ! এসকল বিষয় জানাতে আমাদের ষে 
কি পুরুষার্থ হয় তাহ] ভাবিয়া পাওয়া স্বকঠিন । এক ত পুরারৃত- 
বিষয়ক নার্বলৌকিক মত্য সকল আমরা জানি পা । তাহাতে 
আবার যাহা কিছু আমর! জানি তাহ। স্বাধীন ভাবে প্রয়োগ 
করিতে পারি না । প্রত্যুত থা দৃষ্টং তথা লিখিত, এই পদ্ধতি 

অবলম্বন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকি । আমাদের দেশকে এখন পরা- 

ধীন দেখিতেছি বলিয়া মনে করি যে, পরাধীনতাই বুঝি আমাদের 
দেশের অলঙ্কারন্বরূপ । ইংলগের প্রাদুর্ভাব আমরা চক্ষে দেখি- 

তেছি, এজন্য আমর! ইংলগুীয় জাঁতিকেই মানবজাতির আদর্শ- 

রূপে গ্রহণ করিতেছি | কিন্তু যাহা চক্ষে দেখিব তাহাকেই সার 

জ্ঞান করিব, এরূপ যদি সংকল্প কর! যাঁয়, তবে আর বিদ্া৷ বুদ্ধির 
প্রয়োজন কি? এক জন র্লুষকও ত তাহাই করিয়া খাঁকে। সে 
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চক্ষে দেখে সূর্য্য পূর্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে গমন করে, তাহাই 

ভাহার নিকটে বেদবাক্য | যদি পুরাব্ত্ত-বিষয়ে যথার্থই আমাদের 
জ্ঞান থাকিত, এবং তাহার প্রয়োগ-বিষয়ে যথার্থই কুশল হইতাম 

তাহ! হইলে স্বাধীন ভাবে আমাদের ভাবগতি বুঝিতে চেষ্টা করি- 
'তাঁম, এবং তাহাতে অনেক ফল লাভ করিতাম। ইউরোপের 

যেমন সকল দেশেই শ্বাধীনতার ভাব কোন না কোন সময়ে পরি- 

স্কুট হইয়াছে, রোমে হইয়াছে, গ্রীসে হইয়াছে, ফ্রান্সে হইয়াছে, 
স্পেনে হইয়াছে, পোটুগাঁলে হইয়াছে, তেমনই তাহা ইংলগ্ডে হই- 
য়াছে; এবং সকল দেশেই যেমন যথা-সময়ে স্বাধীনতা ল্লান 

ভাব ধারণ করিয়াছে কালে ইংলগ্ডেও তাহ! সেইরূপ ল্লান ভাব 

ধারণ করিবে, ইহা কিছু অপস্ভব নহে । এখন নুর্ধ্য পশ্চিমদিকের 

মুখ উজ্জ্বল করিতেছে বলিয়া আর যে তাহা পুর্বদিকে উদিত 
হইবে না_-এ কথা কখন বিশ্বাযোগ্য নহে । আগাদের দেশে 

স্বাধীনতা এককালে কিরূপে বীজভাব হইতে বৃক্ষভাবে পরিণত্ত 

হইয়াছিল এবং পুনরায় তাহ কিরূপে বীজভাবে পরিণত হইল, 

এব্হ ভবিষ্যতে ই বা তাহ কিরূপে রক্ষভাব ধারণ করিবে এবি- 

ষয় স্বাধীন ভাবে আমরা আলোচনা কর্ধিনা । করিকি? না ইতল- 
গের স্ততিবাঁদ, ইৎলগ্ডের জয়ঘোঁষণাং (ক্তের আনুগত্য! আর কি? 

ন। অশক্তের প্রতি পীড়ন, অশক্তের উপরে প্রভুত্ব, অশক্তের সদ্গুণ- 
মকলেরও প্রতিবাদ! ইহাঁরই নাম বিছ্ঠান্ুশীলন !! যদি কোন বিছা 

আমরা বিশুদ্বরূপে শিক্ষা করি, তবে তাহাকে আমরা শ্বাধীনরূপে 

কার্ষ্যে প্রয়োগ করিবার অধিকারী হই । যদি নৌকা!নিম্াণ-বিষ্ায় 
বিশুদ্ধবূপে পারদর্শী হই, তবে সমুদ্র গমনার্থে একরূপ নৌকা। 
নির্দাণ করি, নদী ভ্রমণার্থে অন্য একরূপ নৌকা নির্মাণ করি। যদি 
পুরারত্ব-বিষ্যায় বিশ্তুদ্ধরূপে পারদর্শী হই, তবে ইংলগ্ডের উন্নতি 



£ ৬৪ | 

সাধনের জন্য কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক, এবং 

স্বদেশের উন্নতির জন্যই বা! কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করা আঁব- 
শ্যক, ইহার ভেদ আমরা ম্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি | ইংলগ্ডের সভ্য- 
তাও আমাদের স্বন্ধে চাপাইতে যাই না এবং আমাদের সভ্যতাও 
ইংলগ্ডের ক্কন্ষে চাপাইতে যাই না। যদ্দি যথার্থরপে পুরাৰৃত্ত 

শিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সকল জাতির পুরারত্ত নির- 

পেক্ষ ভাবে আলোচনা করিয়া, সকলের মধ্য হইতে মূল সত্য 
গুলি অগ্রে সংগ্রহ কর। কর্তব্য, পশ্চাতে তাহ! ভিন্ন ভিন্ন জাতির 

উপরে প্রয়োগ কর! কর্তব্য । তাহ না করিয়া কোন এক বিশেষ 

জাতিকে যদি একাধিপত্য দেওয়া যাঁয় তাহা হইলে বিগ্ভার নিতা- 
স্তই অবমাঁনন! করা হয়; যেহেতু বিদ্যা ইৎরাজিও নহে, বাঙ্গালিও 
নহে ; বিদ্যা পক্ষপাত শুন্য এবৎ বিশুদ্ধ । বিদ্যার শুভ্র গাত্রে যদি 
কোন কলঙ্ক চিহ্ন দেখিতে পাও তবে নিশ্চয় জানিও, যে কোন 

শক্রুপক্ষ তোমার চক্ষুতে ধুলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে, তাই বিশুদ্ধ 
বন্ততেও মালিন্ত অবলোকন করিতেছ। ইংলণ্ডে ওক গাছের 
যেমন অম্ম[ন, আমাদের দেশে বট অশ্বখের তেমনি সম্মান ; জর 
দেশে রাইন নদীর যেমন '-রন্জান, আমাদের দেশে গ্রঙ্গ। নদীর তেমনি 
সম্মান; এই প্রকার সমত। « প্রতি দৃষ্টি করিলে নমুদায় মানব 
প্রকৃতি যে এক ছাচে গঠিত তা-। আমর! স্পষ্ট বুবিতে পারি । 
তবে কেন আমরা বট অশ্বথ ছাড়িয়া ওক গাছের শরণাপন্ন হইব ? 
গল্গ। নদী ছাড়িয়া! রাইণ নদীর শরণাপন্ন হইব? মহাভারত 

রামায়ণ ছাড়িয়া মিপ্টন্‌ হোঁমরের শরণাপন্ন হইব ? বেদ বেদান্ত 
ছাঁড়িয়৷ ইহুদীয় শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইব? এবৎ আমাদের দেশের 

জ্ঞান-গর্ভ অমূল্য ভাষার সুমধুর আস্বাদ বিস্বত হইয়া পরের উচ্ছি- 
উকে মহাপ্রনাদ জ্ঞান করিব? পুরারত্বের মূলসত্য গুলি দেশ কাল 
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পাত্র বিশেষে কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা না জানাতেই 
আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের যত কুবুদ্ধি ঘটে। পুরারত্রবিষয়ে যাহ! 
বলা হইল সকল বিষয়ে এরূপ । ইংরাজি প্রণালীতে ক্ষিবিদ্য' 

শিক্ষা করা উচিত, অনেকের মনে এইরূপ একটা বিশ্বান জন্মি- 
য়াছে। কৃষিবিষ্যাঘটিত মূল-সত্য সকল শিক্ষা করাতে অনেক ফল 
আছে ইহ! আর! মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি । কিন্ত আমাদের দেশে 
এতকাল কৃষিকার্ধ্য চলিয়া আমিতেছে, অথচ আমাদের দেশের 

চাষারা ক্লষিকার্ধ্য কিছুই বুঝে না, ইংরাজেরা সকল বুঝে, ইহ! 
কখনই বিশ্বানযোগ্য নহে । যাহার। আমাদের দেশের কৃষিকার্যের 
উন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছা! করেন, তাহাদের উচিত যে, আমাদের 

দেশের ভূমির অবস্থা কিরূপ তাহা বিশেষরূপে জানেন এবং আমাঁ- 
দের দেশের ক্লুষকেরা কিরূপ প্রণীলীতে কার্য্য করে তাহা তন্ন তন্ন 

করিয়া শিখেন, তাহ হইলেই স্বাধীনভবে ক্লষিবিদ্যার মূল সত্য 

সকল কার্য গ্রয়েগ করিবার অধিকার জন্মিবে । যদি কোনস্লে 

শিক্ষিত বিদ্যার সহিত পরীক্ষার এক্য না হয় তবে সেই স্থলে 
শিক্ষিত বিদ্যার প্রতিবাদ করিতে হইবে, ইহাতে ভয় করিলে 

চলিবে না । কিন্ত এরূপ করিবার অধিকারী কে? যিনি প্রভূত শ্রম 
স্বীকার করিয়। পরীক্ষিতব্য তাবৎ বিষয় স্বচক্ষে প্রাণিধান পূর্বক 
দেখিয়াছেন, এবং ধৈর্যযবহকারে প্রচলিত কৃষিপ্রণালী আদ্যোপান্ত 
শিক্ষ। করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহ নহে। যিনি ইংলগ্ডের 

রুষিবিদ্তা, অথবা ইংলগ্ডের চিকিৎপা-বিদ্যা, অথবা ইংলগ্ডের 
বেশ ভূষা বা! রীতি নীতি, অবির্ুতভাবে এদেশের ক্ষন্ধে চাঁপা- 

ইতে যান, তাহারা এক কিন্তুত দৃশ্য ! হংন, কাষ্ঠ-বিড়ালীর ন্যায় 
চলিতে অভ্যাস করিতেছে ; সৌরভপুর্ণ পদ্মফুল আপনার কায়াকে 
ক্ষুদ্র করিয়া, কাষ্ঠগোলাপের বেশ ধারণ করিতেছে হিমালয়, 

৯ 
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আল্পের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতেছে আমাদের দেশের উদার 
মন এবং দোধুয়মান পরিচ্ছদ সকল, কুটিল মন এবং খর্কা্কৃতি 
পরিধেয় বস্ত্রের অনুকরণ করিতেছে ; এ যেমন এক অন্ভুত দৃশ্য, 

উহাও সেইরূপ । 

গুভ্রবসন। বিদ্যাকে পাঁচরঙ। বস্ত্র পরাইলে, তাহা কি কখন 
মানায়? অবিদ্াকেই তাহা সাজে ! যাহা আড়ম্বর এবং চাঁক- 

চিক্যে ভুলে না, যাহার দূরদুষ্টি ক্লত্রিম সভ্যতার মায়াপ্রাচীরে 
প্রতিহত হয় ন1, তাহাই বিষ্ঞণ ; যাহার ভিতরে অসার বাহিরে 

আড়ম্বর, যাহার নৈবর্গিক্‌ শোভা কিছুই নাই, অলঙ্কারই সর্কান্ব, 

যাহা আপাত-রম্য কিন্তু পরিণামে বিষ-তুল্য, তাহাই অবিদ্যা । 

এই অবিদ্যাকে,বিদ্যা মনে করা, বুদ্ধির একটি প্রধানতম দোষ । 
বাহারা অবিষ্ঠাকে বিদ্যা মনে করেন, তাহারা চাঁপল্য এবং কুটিল- 

তাকে মনুষ্যের একটা মহত্গুণ বলিয়া মনে করেন। বিদ্যাকে 
আমর! মস্তিক্ষের মধ্যে বদ্ধ করিয়। রাখি ; অবিগ্তার কথা শুনিয়। 

চলি; এ অবস্থায় বিষ্তা হইতে যে কোন ফলই ফলে ন। তাহাতে 

আর বিচিত্র কি? যেমনটি দেখিব তেমনটি করিব এই ভাবটি 
অবিষ্যার লক্ষণ; পরন্ত মাহা উচিৎ তাহাই করিব এই ভাবটি 

বিদ্যার লক্ষণ । মনে কর, জাহাজ তৈয়ারি করা দেখিলাম এবং 

যেমনটি দেখিলাম তেমনটি শিখিলাঁম | জাহাজের এরূপ গঠন হওয়! 

উচিত, এরূপ গঠন হওয়া উচিত নহে, ইহা এই অংশে বিজ্ঞান- 

সঙ্গত, এই অংশে বিজ্ঞাননঙ্গত নহে, ইহাতে এই গুণ, ইহাতে এই 

দোঁষ, এ সকল কিছুই জানিলাম না, যেমনটি দেখিলাম তেমনটি 

শিখিলাম; ইহাতে ফল এই হয় যে, আমি সেইরূপ জাহাজ তৈয়ারি 
করিতে পারিব, কিন্ত দেশ কাল অবস্থা! ভেদে যদি অন্য রূপ জাহাজ 

প্রস্তুত করা আবশ্টুক হয়, তাহা হইলেই আমি অন্ধকার দেখিব । 
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জাহাজ তৈয়ারিবিষয়ে ষথা-দৃষ্ট অনুকরণ করিতে শিখিলে, তাহাতে 

কতকট। ফল দর্শিতে পারে,কিস্ত সে ফল বিদ্যার চক্ষে অতীব অকি- 
ঞিৎকর | বিদ্যা এই চাঁহেন যে, তুমি যন্ত্-বিগ্যার সত্য সকল শিক্ষা 
কর, এবং নিজের বুদ্ধি চালন করিয়া সেই সত্য কার্য্যেতে প্রয়োগ 
কর; যেরূপ গঠন বিজ্ঞান-সঙ্গত এবং দেশ, কাল অবস্থার উপযুক্ত 
বিবেচনা! কর, তোমার জাঁহাঁজকে তুমি সেই প্রকার গঠন প্রদান 
কর; আপনার বুদ্ধিকে শ্বাধীনভাবে পরিচালনা কর। প্রথম 
প্রথম তোমার কার্য অপরিপন্ক হইতে পারে, কিন্তু জানের স্বাধীন 
প্রয়োগ অভ্যান দ্বারা ক্রমে যত তোমার বুদ্ধি খুলিবে, ততই 
তোমার কার্য্য উৎকর্ষ লাভ করিবে ; স্বাধীন বুদ্ধি চালনাই উন্নতি 
লাভের একমাত্র উপায় । লেখা শিখিবার সময় পরথমে কিছু কাল 
দাগ! বুলান আবশ্যক, সম্ভরণ শিখিবার সময় প্রথমে কলশ অব- 
লম্বন করিয়া চলা আবশ্বাক, হাটিতে শিখিবাঁর সময় প্রথমে ধাত্রীর 
হস্ত ধারণ করিয়া চল আবশ্যক, ইহ! ঠিক কথা; কিন্ত কবে 

স্বাধীন ভাবে লিখিতে পারিব, কবে স্বাধীন ভাবে সম্ভতরণ দিতে 

পারিব, কবে, স্বাধীন ভাবে হাটিতে পারিব, এ কামনাঁটি আমাঁ- 
দের মন হইতে যেন তিলার্ধ অন্তর না হয়। অনেক বিষয় এমন 

আছে যাহাঁতে আমাদের স্বাধীনত। খাঁটে ন1। পুর্কেই বলিয়াঁছি 

যে, বিশুদ্ধ বিষ্তা ফ্রব ও অটল; তাহ! আমাদের স্বাধীনতার 
আয়ত্ের মধ্যে নহে । কিন্তু সেই যে বিশুদ্ধ বিদ্যা, তাহীকে মস্তি 

ক্ষের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না, পরন্ত তাহাকে ভিন্ন 

ভিন্ন দেশ কাল পাত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে । এই যে প্রয়োগ- 

ব্যাপার ইহাতে যিনি যে পরিমাণে স্বাধীৰ বুদ্ধি চালনা করিবেন, 
তিনি দেই পরিমাণে কৃতকার্য হইবেন | যখন আমরা লিখিতে 

শিখি তখন আমরা আমাদের নিজের ছাদে লিখি, যখন দন্রণ 



[ ৬৮ ] 

দিতে শিখি তখন নিজের ধরণে সম্তরণ দিই, যখন চলিতে শিখি 
তখন নিজের রকমে চলি। কিন্ত আমাদের দেশে বিষ্যাশিক্ষার 
ফল অবিকল ইহাঁর বিপরীত দেখিতে পাওয়৷ যায়; যথা, মিল্টন 
যেরূপে লিখিয়াছিল আমাদের সেইরূপ লিখিতে হইবে, মিউনকে 
যেমন করিয়া নন্বোধন কর হইয়া থাকে, সরম্বতীকে মেইরূপ 

করিয়া সম্বোধন করিতে হইবে; আমরা যে আপনার ছাদে 
লিখিব, আপনার চক্ষে দেখিব, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া! 

চলিব, এটুকু ম্বাধীনতাও আমাদের থাকিয়া কাজ নাই! যাহ! 
দেখিব তাহা শিখিব, ইহাই আমাদের শিরোভূষণ !! বিদ্যা- 
শিক্ষার এই কি ফল? আমাদের দেশের ধর্-প্রবর্তকের! অন্যান্তি 
দেশের ধর্ম-প্রবর্তকদিগের ন্ায় চলিয়াছেন ; এক্ষণকার নব্য ধর্ম 

প্রবর্তকের৷ ক্রাইষ্ট কিরূপে চলিয়াছিলেন, মহম্মদ কিরূপে চলিয়া- 
ছিলেন, চৈতন্য কিরূপে চলিয়াছিলেন এই অকল অন্বেষণ করিয়া 
বেড়ান, এবং তদনুরাঁরে চলিতে বলিতে অভ্যাস করেন । পুরারত্ত 

পাঠ কর, দেখিবে, ক্রাইষ্ট মহম্মদ বা অন্য কোন ধর্মম-সংস্কারক 
অন্য কাহারও আচল ধরিয়া চলেন নাই, ইহ দেখিয়া শুনিয়াও 

তুমি কি মনে কর যে, কোন্‌ দেশে, কোন্‌ কালে, কোন্‌ অবস্থায়, 
কে কিরূপে কার্য করিয়াছিলেন, মেইব্লূপ কার্য্য তুমি এই দেশে 
এই কালে এই অবস্থায় অনুকরণ করিয়া বাস্তবিক কোন স্থায়ী 

ফল লাভ করিতে পারিবে? 'কি বুদ্ধির ভুল ! 

এই নকল দেখিয়। গুনিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে অগত্যা উপনীত 

হইতে হইতেছে যে, অর্ধজাতি-সাধ।রণ বিদ্ভার যে একটি বিশুদ্ধ 

অংশ আছে তাহার মন্মর আমর! কিছু মাত্র বুঝিতে পারি নাই; 
এবং আমাদের যেরূপ দেশ, যেরূপ কাল, যেরূপ অবস্থা, তাহা- 

তেই বা কিরূপে বিদ্া। প্রয়োগ করিতে হয় তাহাও আমরা 
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শিখি নাই ; শিখিবার মধ কেবল আমরা দাঁগা বুসাইতে শিখি- 
মাছি! আমাদের স্বদে শীয় পূর্বতন একটি সামান্য কবিরও মন্্ম 
গ্রহণ করিতে পারি না, অথচ বিদেশীয় মহাঁকবিদিগের মর্ম 

গ্রহণে যৎপরো নাস্তি পটু হইয়াছি এবং তাহাদের লিপিতে দাগ। 
বুলাইয়া না এদিক না ওদিক এইরূপ নূতন নূতন অদ্ভুত নঙের 
হজন কার্যে অসামান্য নিপুণ হইয়া উঠিয়াছি | কিন্তু ইহ! স্থির 

সিদ্ধান্ত যে, বিশুদ্ধ "বিদ্যা এবং তাহার ন্বাধীন প্রয়োগ, এ দুই 

বিষয়ের শিক্ষাতে আমরা যত দিন বঞ্চিত থাকিব, ততদ্দিন 
আমাদের বিদ্যা! ফলবতী হইবে না । 

বাহুল্য অনেক বলিয়াছি, এক্ষণে সকল বক্তব্য এক দুই কথায় 

বলিয়া অগ্যকাঁর মত বিদায় গ্রহণ করি। বিদ্য৷ মনুষ্য-জাতি মাত্রে- 

রই সম্পত্তি; বিদ্যাকে যদি বিশুদ্ধ চক্ষে দেখ তবে দেখিবে যে, 

ইংরাজি পরিচ্ছদে তাহার শোভ। বৃদ্ধি হয় ন। এবং বাঙ্গালি পরি- 

চ্ছদেও তাহার শোভ। শ্লীন হয় নী; উদার অমায়িক এবং বিশুদ্ধ 

বিগ্াকে বাঙ্গালির হিতসাধনার্থে প্রয়োগ করিতে হইলে বাঙ্গালি 

রকমে প্রয়োগ, করা কর্তব্য | যদি যক্ত্রবিগ্া শিখ, তবে এক 

দিকে যেমন যন্ত্রবিগ্যার মূলবত্তী বিশুদ্ধ সত্য সকল শিক্ষা করিবে 
এবং বড় বড় ইউরোপীয় যন্ত্র সকলের মন্দ, অভিসন্ধি, কৌশল 
প্রভৃতি জ্ঞানের আয়ত্ব করিবে, অন্যদিকে স্বদেশে যে কল যন্ত্র 

প্রচলিত রহিয়াছে স্বাধীনভাবে বুদ্ধি চালনা করিয়া সে সকলের 
উন্নতি সাঁধনার্থে যত্রবান্‌ হইবে এবং যদ্দি কোন নৃতন যন্ত্র নিশ্মাণ 
করিবার প্রয়োজন হয় তবে তাহা দেশ কাল পাত্রের উপযোগী 

করিয়। স্বাধীনভাবে নিন্মাণ করিবে । যদি পুরারৃত্ত শিখ, তবে 

পুরারৃত মন্থন করিয়! সর্ধ-জাতীয় মূল্য-নত্য সকল আহরণ কর 
এবং তাহ। শ্বদেশের হিতসাধনার্থে প্রয়োগ কর । সকল বিদ্যা 
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সম্বন্ধেই এরূপ জানিবে। এক কথায় এই যে, বিদ্যার মূল-সত্য নকল 
প্রথমে উত্তমরূপে আয়ভ করিবে; সেই মূল-নত্যগুলিকে দেশ কাল 
পাত্র ও অবস্থার সহিত জড়িত ন করিয়। বিশুদ্ধ জাঁননেত্রে পর্য্যবে- 

ক্ষণ করিবে; কিন্তু যখন তাহাদিগকে কার্যে প্রয়োগ করিবে, তখন 

এই বিশেষ দেশে, এই বিশেষ কালে, এই বিশেষ অবস্থায়, এই 

বিশেষ জাতিতে, কিরপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহ সবি- 

শেষ বুদ্ধি চালনা করিয়া স্থির করিবে | বাঁহাদের বিদ্যা শিক্ষা! 

সাঙ্গ হইয়াছে তাহাদিগকে আমি বিনীত ভাবে বলি যে, স্বাধীন- 

ভাবে বুদ্ধি চালন1 করিয়া নেই বিগ্যাকে স্বদেশের হিতসাধন কার্ষ্য 
প্রয়োগ কর, আপনার বুদ্ধি অনুসারে এবং আপনার দেশের প্রকৃত 

পদ্ধতি অনুনারে বিষ্ভাকে কার্ষে প্রয়োথ কর। তিনটী বিষয়ে 

সাবধান,_শুকপক্ষী হইও না, দাগ্সী বুলানে। সার করিও না, সঙ, 
সাঁজিও না, আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই । 

তত্ববোধিনী পত্রিকা 

বিলাত ব। অপরাপর দেশ বিদেশ গমন । 

৮০00-+ 

বিষ্ভালাভার্থ বিলাত বা। অপরাপর দেশ বিদেশ গমনাগমনের 

প্রথা আজ কাল যেরূপ প্রচলিত দেখা যাইতেছে এবং তৎ্প্রাতি 

এদেশীয় আধুনিক শিক্ষিত লন্প্রদায়ের যেরূপ আগ্রহ, তাহাতে 



| ৭১ ] 

আমাদিগের সমাজ হইতে অচিরে তৎনশ্বন্ধে কোন উপায় নিদ্ধা- 

রিত না হইলে দেশ, সমাজ বা আর্ধাবংশীবতংস যুবকরন্দ কাহারই 

উন্নতির আশ নাই । নমাঁজ-বন্ধন-শিথিলতাই সকল অনর্থের মূল 

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহই আর সমাজের মুখাঁপেক্ষা করেন না; 
সকলেই যথেচ্ছাচারী হইয়! ইচ্ছামত খাওয়া, ইচ্ছামত পরা, ইচ্ছা- 
মত যথা তথা গমন, ইত্যাদি বিবিধ সমাজ বিগহিত কার্ষেয ব্রতী 
হইয়াছেন ও হইতেছেন, এবং ইচ্ছামত যে কোন সমাজে বা অম্প্র- 

দায়ে মিলিত হইয়। প্রধান সমাজের (আধ্যসমাঁজ) যৎ্পরোনাস্তি 

অবনতি ঘটাইতেছেন | কেহ ধর্ম, কেহ বিদ্যা, কেহ বা অর্থ উপা- 
্দনের নিমিত্ত অনায়াসেই আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের স্সেহময় বংবর্ 

পরিত্যাগ পূর্বক, পৈতৃক পথ একেবারেই অগ্রাহ্‌ করিয়া, নাঁনা 

প্রকার নৃত্তন নৃতন পথ অবলম্বন করিতেছেন। এইরূপ নান? প্রকার 
উপপ্লবে উপপ্লত হইয়া বিশুদ্ধ আর্ধ্য-নমাজ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন 

হইয়া পুথিবীস্থ মস্ত জাঁতিরই দ্বণাম্পদ হইয়া ঈীড়াইতেছে। 

সকলেই জানিয়াছে যে, আর্ধ্জাতির তুল্য অব্যবস্থিতচিত্ত 
ও অনুকরণপ্রিয় জাতি আর দ্বিতীয় নাই। ইহাদের মনোরত্তি, 
ধর্রৃত্তি ব1 কর্্রৃত্তি সমস্তই পরিবর্তনশীল । পৃথিবীর অপরাপর 
জাঁতিদিগের মত ইহারা আপনাঁপন সমাজ, ধর্ম, কন্মন ইত্যাদির 
প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাসের সহিত মনকে 'খ্বির রাখিতে পারেন ন1 ; 

ইহার সর্ধক্ষণই নৃতনতৃপ্রিয় । এই সকল কারণেই এদেশীয়দিগের 
উপর অপরাপর সভ্যজাতিদিগের বিশ্বানও ক্রমে ক্রমে তিরোহিত 

হইয়া আদিতেছে । অনেকে বলিয়া থাকেন, বঙ্গবানী আর্য্যের 

সামান্য অর্থের লোভে না করিতে পারেন এমন কার্ধযই নাঁই ! 
অর্থেরই জন্য উচ্দপদাভিলাধী হইয়া ইহারা আত্মীয় বন্ধু হ্বজন- 

দিশের সমাজ ত্যাগ করিয়। বিলাত গমন করেন। বদি কেহ বলেন 
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ইহাদের বিলাত গমন দেশের উন্নতির জন্য, কিস্তু সে কেবল 

কথার কথ1-_-একট। ছলন। মাত্র ; কার্য্যে কিছুই হয় না, বরৎ সমূহ 
অবনতিই ঘটিতেছে । কই দেখান দেখি, কয়জন ব্যক্তি দেশহিত- 

সাধনে কৃতনঙ্কল্প হইয়া বিলাত ভ্রমণ করিতেছেন ব। করিয়া 

ছেন?ঞঈ সকলেই নিজ নিজ শ্বার্থের জন্য- নিজ নিজ অর্ধোপার্জন 

লালপ! পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই বিলাতগামী হয়েন। যাহার! 
নামান্য অর্থের জন্য মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধুর অস্বতময় বংসর্ 
পরিত্যাণ করতে পারেন, তাহাদের অসাধ্য কি আছে? তাহার। 

দকলই করিতে পারেন । তাহারা বে কতর মুঢ় ও স্বার্থপর 

তাহ বর্ণনাতীত। অতএব এরূপ অপার স্বার্পরদিগেয় দ্বার! 

জাতীয় চরিত্র রৃক্ষা। বা দেশের হিতনাঁধন ইত্যাদি হওয়া নিতান্ত 
দুর্ঘট | | 

এতদ্দেশীয় যুবকের! এক্ষণে স্বস্ব প্রধান হইয়া আপনাঁপন 
ইচ্ছামত কার্য করিতেছেন, সমাজের বা মাতা পিত। প্রভৃতি গুরু- 
জনের মতামতের অপেক্ষা করেন না। তাহাদিগের মনে যখন 

যাহ উদ্দিত হয় তখনই তাহ। করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। সমাজের 

মুখাপেক্ষী হওয়া দূরে থাকুক ব্রং তাহাকে এক প্রকার দ্বণাই 
করিয়া থাকেন | ইহার প্রায়ই স্বেচ্ছামতে বিলাত যাইতেছেন, 

তথায় অবশ্থিতি করিতেছেন, এবং তথাকাঁর আচার ব্যবহার 

ইত্যাদির অনুকরণ করিয়। আপনাদ্িণকে মহৎ ও ক্ষমবাঁন্‌ মনে 
* এস্থাজে বৈদাকুলোস্তব স্বগীয় মহাত্মা! কেণবচন্্র সেন ও বাবু প্রভাপচত্্র ষভুমদার 
প্রভৃতি কয়েক বাক্তির ও প্রীবুক্ত শাবু লালমোহন ঘোষ মহাশয়ের উদাহরণ অনেকে দিতে 

পারেন। কিন্তু প্রথমোক্ত মছোদয়দ্বয় নিজ নিষ্ব ধর্মসন্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তার ও শেষোক্ত 

মহাশয় সাধারণ ভারতের রাজনৈতিক হিতসাধন সম্কল্লে বিলাত গমন করিয়াছিলেন ও 

করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আধ্যনমাজের সহিত তাহাদিগের কোনও সংশ্রব ছিল না ও 

নাই। কাজেই আর্যসমাজের নিকট তাহাদের বিলাত যাঁওয়! না যাওয়! দুইই সমান। 
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করিয়া “ধর(কে সরা” জ্ঞান করিয়া থ|কেন । পরে তথ। হইতে 

প্রত্যাগত হইয়া শ্বেচ্ছামত স্থানে বান করেন; দেশীয় সমাজের 

দিকে ঘেসেন না; দেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি ফিরিয়া চাহেন 

নাঃ দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতে পারেন না; দেশীয় 

লোকের সহিত ভাল করিয়া আলাপও করেন না! কেবল বিলাঁতি 

সংনর্ভুক্ত থাকিয়* বিলাতি অশন-বিলাতি আপন-_বিলাতি 

ববন-বিলাতি বান ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া আহেব হইবেন 

ইহাই তাহাদিগের নিতান্ত বাননা । কিন্তৃযদি ভাবিয়। দেখেন 
তাহ হইলে দেখিতে পাইবেন শিখী পুচ্ছধারী বাঁয়মের সহিত 

তাহাদের কোন প্রভেদ নাই | তাহাঁর। হ্যাট কোটই পরুন, খানাই 

খাউন, সাঁবানই মাখুন আর চুরটই খাঁন, যে “কালা আদৃমি” 
তাহাই থাকেন | তাহারা না সাহেব সমাজে আদ্রত হন, না আর্য 

সমাজে গৃহীত হন । এ কেবল তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র !! 
« কাকস্য চধু যদি স্বর্ণ যুক্তৌ । 

মাণিকা যুক্তৌ চরণৌচ তসা। 
একৈক পক্ষে গজরাজ মুক্ত] । 

তথাপি কাক: নচ রাজ হংসঃ॥৮ 

বিজ্ঞ ইংরাজ কহিবেন যে, যে আপনার জাতি, আপনার কুল, 

আপনার সমাজ, অধিক কি, আপনার পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত পরিত্যাথ 

করিতে পারিল, তাহার সংদর্গে অপর বমাঁজের কি কখন ইষ্ট 
হইয়া থাকে? বরং অনিষ্টই হইবে | এইরূপে অবমাঁনিত হই- 

লেও তাহার! ওরূপ সাহেব সাজিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা নংকু- 
চিত হয়েন না । বরং কেহ কেহ আবার “দাহেব' না বলিলে রাগ 

করিয়াও থাকেন ! যাহা হউক, ইহাদিগেরই মধ্যে আবার কোন 

কোন বাঙ্গালি-সাহেব ধাহাদিগের অদৃষ্ট বিলাতি মেজাজেও প্রন 
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হয় না, পুনরায় যথাবিধানে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও আধ্যবমাজ তুক্ত 
হইবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিয়। ্রাকেন; কিন্তু তাহাদিগের সেআশ। 
নিতান্ত দুরাশ। মাত্র | কেন না, যখন তাহারা স্বেচ্ছাবশতঃ দেশীয় 

সমাজের অবমানন। পূর্বক শ্লেচ্ছ নংসর্গে মিলিত হইয়া যথেচ্ছাচারী 

ও আধ্যমমাজ বিগহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাহা- 
দিগের পক্ষে পুনরায় আধ্যনমাজভুক্ত হইবার কোনরূপ খিধান 
আছে কি ন। বলিতে পাঁরি না । তবে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা 

করিয়া চলিতে হইলে বা পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে গেলে 
বলিতে পারি যে, জলযানে দেশ বিদেশ পধ্যটনের কোনরূপ 
উপায় বিধান করা আর্ধনমাজের নিতান্ত কর্তব্য কর্্ম। নচেৎ 

ক্রমে ক্রমে সুশিক্ষিত নব্য সভ্য যুবকদিগের সংবর্গ হইতে আর্ধ্য- 
সমাজকে একেবারে বঞ্চিত হইতে হইবে । উনবিংশতি শতাব্দীর 

প্রতাপ যেরূপ প্রবল, তাহাতে বর্তমান বিলাতাভিমুখী নব্য সভ্য- 
দিগের গতি যে কোনরূপে রোধ হইবে এমত কখনই বিবেচন। হয় 

না| এরূপ স্থলে সমাজ একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকা বা দেশ, কাঁল, 

পাত্র বিবেচনায় সামাজিক নিয়মের কোনরূপ হ্রান বদ্ধি না করা, 

বোধ হয় কোন ক্রমেই ুভ নহে । হৃষ্টিকর্তার স্ৃষ্টিই যখন সম- 
য়ের আোতে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়। থাকে, তখন যে সামান্তি মনুষ্য- 

সমাজ-_যাহ। বহুশত শতাব্দী পুর্বে আধ্য মহোদয়গণ কর্তৃক 

নংগঠত হইয়াছে-বর্তমান কাল আোতে কোনরূপ রূপান্তর 
প্রাপ্ত হইবে, তাহারই বা বিচিত্র কি? এক্ষণে নমাজস্থ আর্য 

মহোদয়জনগ্রণের নিকট বিনয় সহকারে প্রার্থনা যে, তাহার! 
“জাতীয় চরিত্রের”? প্রতি লক্ষ্য এবং দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় 

নকল দিক বজায় রাখিয়। যদি উপরোক্ত বিষয়ের কোনরূপ 

উপায় নির্ধারণ করিয়া! দেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের ও 
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সমাজের যথোচিত গৌরব বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই ; এবং আধুনিক 

নব্য সভ্য জন্প্রদায় যদি কিঞিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সমাজের 

মুখাপেক্ষা করেন ও দেশস্থ নমস্ত বন্ধু বান্ধবের রহিত মিলিয়! 

দেশ বিদেশ পর্যটনের কোনবূপ সছুপাঁয় উদ্ভাবন করিয়া সর্বসাম- 

প্স্তমতে বর্তমান বিশ্জ্বলাবদ্ধ আধ্যমাঁজের পুনঃসংস্করণে বদ্ধ- 

পরিকর হয়েন, তাহা হইলে আর্ধ্য জাতির জাতীয়গৌরব যে 

কতশত পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। 

অপরাপর বিদেশীয় জাতি যেরূপে আপনাপন চেষ্টা, যন্তু, বলবুদ্ধির 

কৌশল ও অর্থব্যয় দ্বার। বৃহৎ রৃষ্থৎ অর্ণবধান প্রাস্তত পুর্ধক আপন- 

দিগের নিজ নিজ সামাজিক নিয়মের অধীন থাকিয়া দেশ বিদেশে 

স্বাধীনভাবে গতিবিধি ও তদ্বারা স্বদেশের, স্বজাতির ও স্বদমাজের 

উন্নতি সাধন এবং গৌরবরদ্ধি করিতেছেন, অথচ' দেশ দেশান্তরে 

যাইয়। ও তথায় বিভিন্ন জাতির যহবাঁনে থাকিয়াও বিভিন্ন বমাঁ- 

জের নিয়মাধীন ব| ভাহাদিগের শ্বীয় সামাজিক ধর্ম কর্মের বিরু- 

দ্বাচারী হয়েন না, তদ্রপ নিয়মাধীনে থাকিয়া, হে ভারতবাসী 

আর্ধ্যসন্তানগ্রণ ! আপনারাও অনায়াসে দেশ বিদেশ গমনাগমনের 

উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই | এরপ প্রণালীবদ্ধ 

হইয়। দেশ বিদেশ গমনাগমন আধ্্যনমাজের অনুমোদিত ও 

শাক সঙ্গত হইলেও হইতে পারে । এবং সামাজিক ধন্ম কর্ম 

ইত্যাদি সকলই বজায় থাকিয়া উদ্দেন্ট ব্বয়ও অনায়াদেই সাপিত 

হইতে পারে; দেশ, অমাঁজ, বিদ্যাচচ্চা ও বাণিজ্য ইত্যাদি 

নকল নিষয়েরই উন্নতি হইয়া দ্রিন দিন আর্ধ্য-গৌরবে নমস্ত 

পৃথিবী একেবারে প্রতিভান্বিতা, হইতে পারে; কোন দিকে 

কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিবার জস্তাবনা থাকে না। অতএব হে 

ভারতবানী মহাতেজন্বী কীত্তিকলাপ-সংস্থাপনক্ষম আধ্য মহো- 
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দয়গণ ! আপনারা যদি সকলে একত্র, এক পরামর্শী ও একচিত্ত 
হইয়া মুক্তহস্তে ধনদান দ্বারা দেশ বিদেশ গ্রমন ও বর্তমান রাজ- 

পুরুষ বা অপরাপর সভ্যতম উন্নত জাতিদিগের ধর্ম, কম্ম, আচার, 
ব্যবহার স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ এবং বাঁণিজ্যাঁদি কার্যের বহু বিস্তৃতি ও 

উন্নতি সাধন করিবার জন্য, দুই চারি খানি অর্ণবপোত প্রস্তুত 

করিয়া দেশীয় লোক, দেশীয় জল, দেশীয় খাছ্য ও দেশীয় ভূত 
ইত্যাদি বংগ্রহ পূর্বক বিলাত ব। অপরাপর দেশ বিদেশে যাইবার 

ও ততৎস্থানে হিন্দুপল্লী সংস্থাপনানন্তর অবশ্থিতি করিবার স্বিধা 

সম্পাদন করিয়া দেন, তাহ! হইলে অপরাপর বিদেশীয়দিগের 

মত যত্ব সহকারে ও বলবুদ্ধির কৌশলে কি এদেশীয় আর্ধা- 
জাতির নিজ নিজ জাতি, কুল, মীন, জন্ত্রম, ধর্ম, কম্ম ও দামা- 
জিক নিয়ম ইত্যাদি রক্ষা করিয়া সকল দিক বজায় রাখিয়া 
এই সনাগরা বদীপা পুথিবীর অর্ধত্র গমনাঁগমন করিতে সক্ষম 

হয়েন না? অবশ্টই হইতে পারেন। বরং তাহাতে ভারতীয় 

আর্ধজাতির যাহ! কিছু মান ও গৌরব এপর্যন্ত অবশিষ্ট আছে, 
তাহা শত সহজ্র গুথে বদ্ধিত হইয়া তাহাদিগের.বল বীর্য ও 

শৌর্য্যের পুনরুদ্ধার নাধিত হইতে পারে । ইহাঁতেও যদি এ 
দেশীয় মন্থরগতি, বয়োর্দ্ধ, বিদ্ভাভিমাশী পণ্ডিতগণ মনংক্ষু 
হয়েন ও জাতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করেন, তাহ। হইলে উল্লিখিত- 

রূপ নিয়মাদি পালন ও দেশীয় রীতি নীতি অনুসারে চল। ব্যতীত, 

নংঅবাদি দোষের জন্য আমরা পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতেও 

প্রস্তুত আছি, এবং তাদ্বশ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমাদের হতশ্রী, তগ্ত- 

কাঞ্চনের ম্যায় আরও শত পরিমাণে জী ধারণ করিবে এবং শ্রীরাম 

চন্দ্রের সীত। পরীক্ষার ম্যায় আমাদের মহত্বের আর পরিপীম1 
থাকিবে না। গ্রত্যুত তাদ্বশ প্রায়শ্চিত্ত কাঁধ্য লঙ্জাকর ব! 
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অবশাঁনের কারণ বলিয়া গণ্য না! হইয়। বরং আমাদের সমধিক 

পরিতৃপ্তির বিষয় বলিয়া উপলদ্ধি হইবে | নতুবা আজকালের ন্যায় 

যে সকল ভারতবাঁপী বিলাত গিয়া গোধনের শ্রাদ্দ করতঃ নানা 

মাংঘে উদরপূর্তি করিয়৷ এদেশে প্রত্যাগত হইতেছেন, তাহাদিগের 

মধ্যে যে কেহ কেহ আর্ধ্যনমাজভুক্ত হইবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
অভিলাষী হয়েন, সে এক প্রকার “গোঁড়া কেটে আগায় জল 

ঢালা” মাত্র! তীহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত যে কোন্‌ শাস্ত্রের কোন্‌ 

বিধি হইতে পরিগৃহীত হইতে পাঁরে, জানি না। স্বেচ্ছাপ্ররত্ হইয়া 

দেশীয় সমাজ ও মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু ইত্যাদির অবমাননা 
পূর্বক ল্লেচ্ছ সংসর্গে শুদর দেশে বাঁ করিয়া অভক্ষ্য ভক্ষণ, 

অপেয় পান করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত আদৌ আর্ধাশাস্ত্রোক্ত নহে। 
কোন কোন বিলাত প্রত্যাপত যুবক বলেন যে, তাহার! 

স্বদেশের উন্নতি সাধন ও মুখ উজ্ভ্বল করিবাঁর জন্য উচ্চশিক্ষাভি- 
লাঁষী হইয়া বিলাত গমন করিয়া থাকেন । কিন্ত বিলাত গমন 

যখন এপধ্যন্ত আর্্যধম্নী ও আর্ধরমাজ বিরুদ্ধ তখন সমাজ 

হইতে বিচ্ছিন্ন *খাকিয়া_সশাঁজ হইতে বহু দুরে থাকিয়া_ তাহারা 
ঘেকিরূপে সমাজের মঙ্গল সাধন ও মুখ উজ্ত্বল করিবেন, ভাবিয়। 

পাই না। তীাহার। যে নিতান্ত স্বার্থাভিলাষী হইয়া আন্মোন্নতির 
নিমিত্তই ব্যগ্র চিত্তে শোচনীয় আর্্যসমাজ হইতে দুরবর্তী হইত্ে- 

ছেন, তাহার আর অন্দেহ নাই | পুর্নেও এবিষয় বলিয়া আনি- 

য়াছি। অতএব সমাঁজ তীহাদিগের নিকট হইতে কিছুমাত্র প্রত্যাশ। 
করিতে পারেন না। যে স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগের জন্য তাহার! 
পৈতৃক কুলে জলাঞ্জলি দিতৈছেন, সেই স্বর্গীয় সখ যাহাতে সমভাবে 

চিরদিনের জন্য তাহাদিগের বজায় থাকে, ইহাই আধ্যনমাজের 
একান্ত বানী । সমাজ ত্যাগ করিয়া নিজের স্বার্থ চেষ্টায় দেশ 
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বিদেশ গমন, ও তাহাতেই স্বর্গীয় সুখভোগ প্রত্যাশা, তাহাদিগের 

এক প্রকার “ হরিশ্ন্দ্র রাজার স্বর্গীরোহণ ” বলিতে হইবে ! 

একাকী ন্বর্গ গমনাপেক্ষ] স্বজাতি, আত্মীয় বন্ধুর সহিত মর্ভ্যবাঁস 

শ্রেয়ঃ । ধিনি যে উদ্দেশ্যেই কেন বিলাত যাত্রী করুন না, তাহার 

উদ্দেশ্য সফল হউক, মনোভীষ্ট পূর্ণ হউক, ইহা নিতান্ত অভি- 

লধিত সন্দেহ নাই । কিন্তু বর্তমান সময়ে যে প্রথাবলম্বনে বিলাত 
গমন হইয়। থাকে, তাহ! কখনই আর্ধযসমাজের অনুমোদনীয় নহে। 

বিলাতগামী ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি যে কোন বিদ্যা শিক্ষ1 করিয়। 

স্বদেশে প্রত্যাগত হউন না, তীহার দ্বারা কোন না কোন নময়ে 
সমাজের বিশেষ উপকার ও তাহা হইতে ক্রমশঃ নমাজের পুষ্টি 
সাধন হইতে পারে সন্দেহ নাই । কিন্তু যিনি বিলাত খিয়া সাহেব 
হইলেন, বিলাতি হইতে ফিরিয়া আসিয়া! সাহেবী সংসর্গে মিশিলেন 

ও আধ্যসমাজকে দ্বণা করিলেন কিন্বা যিনি শ্রীষ্টয় ধর্ম অবলম্বন 

করিলেন, তাহার নিকট সমাজ কিছুই প্রত্যাশা! করিতে পারেন 
নী । বরং তাহাতে সমাজের অঙ্গহানি ও বলক্ষয় হইয়। থাকে । 

এক ধন্ম ত্যাগ করিয়া! অপয় ধন্ম আশ্রয় কর! নিতান্ত অজ্ঞের কার্ধ্য। 

সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধাহাঁর। এক ধর্ম ত্যাগ করিয়া 
ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, তাহারা প্রথমোক্ত ধর্দের ভিতরে প্রবেশ 

করেন না, তাহাতে কি আছে কি নাঁই তাহ দেখেন না, কেবল 

নিজের তরল বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা- 

শুন্য হয়েন এবং পরিশেষে উভপঙ্কটে পতিত হয়েন | এরূপ অপক্ক- 

মতি ব্যক্তিগণের নিকট কোন সমাঁজই কিছু প্রত্যাশা করিতে 

পারেন ন ! ধর্মান্তর গ্রহণ বশ্বন্ধে কোন মহাত্মা বলিয়াছেন__ 

“তাক! ম্বধর্মীং যো মূঢ় পরধন্মং সমাশ্রয়েৎ। 

উত্পাদকং পরিত্যজ্য তাতং বদতি চাপরং। 
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অর্থাৎ নিজধন্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধন্ম অবলম্বন করা অর নিজ 

পিতাকে ত্যাগ করিয়া অপরকে পিতৃ সম্বোধন করা উভয়ই 

সমতুল্য | 

শাঙ্তেও কথিত আছে-_ 

“্বধন্শে নিরয়ঃ শ্রেয়ঃ পরধন্ম্বোভয়াবহহ |" 

ভগবগ্দীত। । 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সমাজ সংস্করণে যতই কালবিলম্ব 

হইবে, ততই আমর! আধুনিক নব্য সভ্য কৃতবিদ্য যুবকরুন্দের 

সহবাস স্্রখে বঞ্চিত হইতে থ(কিব; এবং ভবিষ্যতে তাহাদিগকে 

কোন মতে দৃষিতও করিতে পারিব না। অতএব হে দেশ- 

হিতৈষী আর্ধ্যনমাজভুক্ত আর্ধ্যকুলচুড়ামণি ভদ্র সম্প্রদায়! আবার 

বলি, আপনারা আর অধিক নিশ্চেষ্ভাবে কালাতিপাতি না 

করিয়া দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় অনতিবিলম্বে আপনাদিগের 

সমাঁজের পুনঃনংস্কার বিধান সঙ্কল্পে সকলে একমত্য অবলম্বন 

পূর্বক বদ্ধপরিকর হউন, নচেৎ পরিণামে সমূহ অনিষ্টের 
সম্ভাঁবন। | 



ভারতবাসী আর্্দিগের দৈহিক ও 

মানাঁসক দুর্বলতা | 

ভারতবাপী--বিশেষ বঙ্গবাণী-_আর্ধ্যদিগের দিন দিন অধিক- 
তর হীনবল, হীনবুদ্ধি, হীনতেজ, হীননাহম ও হীনবীধ্য ইত্যাদি 
হওয়ার কয়েকটী বিশেষ কাঁরণ, মাদুশ স্বপ্পবুদ্ধি জনের মনোমধ্যে 
যাহ। ধারণা আছে, তাহ। জনসাধারণ সমক্ষে প্রচার করা বোধ 

করি নিতান্ত অদঙ্গত হইবে না। 
প্রথম কারণ । অকালে পরিশ্রম ও অতিশয় পরিশ্রম 1-_ 

বর্তমান রাজ শীতপ্রধান দেশীয়, আমর! তাহার বিপরীত ; অথচ 
অনেক স্থলে, অনেক সময়ে, অনেক বিষয়ে আমাদিগকে রাজার 

দেশীয় চাল চলনে চলিতে হয় । আহারান্তে কায়ির ব। মানসিক 

পরিশ্রম করা অআর্ধ্-আুর্কেদমতে আমাদিগের দেশীয় প্রথা 
নহে । কিন্ত বর্তমান রাজপুরুষদিগের নিয়মের বশীভূত হওয়ায় 
আমাদিগকে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিতে হইতেছে । 

সবাস্থ্যরক্ষার্থ আমাদিগের দেশীয় মত, প্রাতে ও অপরাহ্ে পরিশ্রম 

করা এবৎ ভোজনান্ডে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা; এই কারণে, লিখন, 

পঠন, ব্ষিয়কার্ধ্যাদি নির্বাহ, রাজকার্ধা পর্যযালোচন। ইত্যাদি সক- 

লই প্রাতে এবং অপরাহ্ছে করিবার ব্যবস্থা ছিল ; এবং অগ্যাবধি 

এদেশীয় টোল, চতুষ্পাঈী ও অনেক রাজা জমিদারদিগের মধ্যে 

ধ প্রথার প্রচলন আছে । কিন্ত ইংরাজ রাজপুরুষদিগের রাজ্যে 
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তদ্ধিপরীতে স্নান ভোজনের অনতিবিলম্বেই আবাল বৃদ্ধ সকল- 

কেই লেখা পড়া ও রাজ-কার্ধ্যাদি নির্বাহ জন্য আপন আপন ২ 

কার্ধ্যাভিমুখীন হইয়া অতি ত্রস্তভাবে দৌড়িতে হয় । ইহা আমা- 
দিগের দেশীয় লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ । 
আহারান্তে পরিশ্রম করিলে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে- প্রখর 

রৌদ্রের সময় পরিশ্র্ করিলে_ রাত্রি জাগরণ করিয়। শ্রম করিলে 
বা জল বাযুতে অধিক পরিমাণে গিক্ত (930899) হইয়! শ্রম 
করিলে, শরীর শীন্্র অবরন্ন এবং শারীরিক ও মানবিক বলের 

বিশেষ হ্রাস হইয়। থাকে । পুর্েই বলিয়াছি আহারের পরক্ষণেই 

কায়িক বা মাননিক শ্রম করা আর্ধ-আবুর্কেদমতে একে- 
বাঁরেই অনুচিত । কেন না, আহারান্তে এ সকল, কার্ষ্যে প্রবৃত্ত 

হইলে বা কঠিন অধ্যয়নাদিতে মনোনিবেশ করিলে উচিতমত 

সময়ে উপযুক্তরূপে পরিপাক হয় না এবং তন্নিবন্ধন পাকাশয়ের 
শৃক্তি ক্রমে ভ্রান হইয়া থাকে, সুতরাং ক্রমে ক্রমে আহারও কমিয়! 

যায় এবং শরীরও বলহীন হইতে থাকে, অতএব পরিপাকের জন্য 

আহারের পর দুই তিন ঘণ্টা বিশ্রাম করা ও মনোর্তির পরি- 
চাঁলন। না|! কর! নিতান্ত আবশ্যক । 

দ্বিতীয় কারণ। আবশ্তকমত আহারের ও পু্টিকর ভক্ষ্য- 
দ্রব্যের অভাব এবং স্থলবিশেষে অপর্িমিত আহারজনিত স্বাস্থ্যের 

হানি ভারতের উৎপন্ন শস্তাদি অনবরত অপর্যাপ্ত পরিমাণে 

বিদেশে রপ্তানি হওয়ায় এদেশে তত্তাবতের অল্পতা৷ নিবন্ধন মূল্য 

রদ্ধি হইয়। প্রায়ই মহার্ঘ_অতিশয় মহার্ঘ, পরিশেষে অন্নকষ্ট ও 
দুর্ভিক্ষ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়' থাকে এবং নেই দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন 

রৎ্দর বৎনর কত শত অসহায় দীন দুঃখী গরিব যে অন্নাভাবে, 

অনাহারে অকালে কালগ্রমে পতিত হইতেছে, তাহার নংখ্য। 
ডি 
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করা যায় না । দ্রব্যাদির উচ্চ মূল্য প্রযুক্ত মধ্যবিত্ত লোকের 
_ বিশেষতঃ কেরা ণীগিরি চাকৃরেদিগের- নকল দ্রব্য নকল অময়ে 
সংগ্রহ হইয়া উঠে না। পিতামাতার হীনাবস্থীপ্রযুক্ত বাল্যকালা- 

বধি “পেটভরিয়া” এবং ঠিক্‌ ক্ষুধার সময় আহার না পাওয়ায় সম্ভান 
সম্ততিগণ সহজেই অল্পভোজী ও রুশ এবং নিস্তেজ হইয়া! থাকে । 

আবার স্থলবিশেষে কোন কোন অজ্ঞ পিতা মাতা অতিরিক্ত স্েহ 
মমতার বশবর্তী হইয়ী অনময়ে, অনিয়মিত এবং অত্যধিক আহার 
প্রদান করিয়া অনেক বালক বালিকাকে বিবিধ পীড়ার আধার 

করিয়া তুলেন । শ্বশুরালয়ে গুরুজনদিগের যত্বরশৈথিল্যবশতঃ 
সময়মত ও নিয়মিত আহারাভবে কুলবধুদিগেরও স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ 

অনিষ্ট ঘটিয়! থাকে । 
অপরাপর বিদেশীয় ও বিজাতীয় লোকদিগের ন্যায় আমা- 

দিখের__আর্্যনমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের__মছ্য, মাংন ইত্যাদি বল- 
কারক আহারীয় দ্রব্য কিছুই নাই এবং উহা পানে বা ভোজনে 

আমাদিগের বিশেষ রুচি বা অভ্যানও নাই । এদেশীয় লোকের 

স্বাস্থ্যের অনুপযোগী বিধায় আমাদিগের ধর্শশান্ত্রেও উহ! একেবারে 

নিষিদ্ধ। পুষ্টিকর আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ ও ঘ্বত ব্যতীত আর 

কিছুই দেখ যায় না| কিন্তু সেই দুগ্ধ ও স্বৃত মাহা পুর্বে এতদদেশে 

আনয়ার-লভ্য ছিল, বিন! ব্যয়ে যাহ! আমাদিগের পূর্ব পুরুষের! 

প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়। গিয়াছেন, এক্ষণে তাহা এতদূর 

ুল্প্রাপ্য ও দুমূল্য হইয়। পড়িয়াছে যে, প্রক্কৃত ধনবান্‌ ব্যক্তি ব্যতি- 

রেকে, সাধারণ অবস্থাপন্ন লোকদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই আব- 

শ্টকমত তাহ! পাঁন বা নেবন করিতে অমর্থ হয়েন না; সুতরাং 

কেবল অস্পের উপর জীবন ধারণ করিয়া যে, এ দেশীয় লৌক- 

দিগের বল বুদ্ধি দিন দিন হ্রান হইবে, বিচিত্র কি? ম্বৃত ছুগ্ধ 
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ভোজনে শর'র হষ্ট পুষ্ট ব্যাধিশুন্য ও দ'্থাযু হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি 
পরিক্ষুটিত, ধন্মপ্ররৃত্তি উত্তেজিত ও মানপিক অন্যান্য বৃত্তিনিচয় 

সম্পূর্ণ স্ুত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ইহা নিতান্ত অলীক জ্ঞানে 
তাচ্ছিল্য করা কোন প্রকারে উচিত নহে । 

দুগ্ধ ও স্বত এত অধিক দুশ্্র(প্য ব1 ছুমূল্য হইবার করণ আর 

কিছুই নহে, কেবল অপর।পর বিজাতীয় লোকদিগের উদর পুর- 

ণার্থদিনদ্রিন সহআধিক গো-ধন-জীবন-হরণ মাত্র ! যখন দেখা 
যাইতেছে যে, গরু এতদ্দেশে কি কুষি কার্ধা, কি বাশিজ্যাদি কার্য, 

কি শকটাদি বহন, কি সন্তান পোষণ, কি মিষ্টান প্রভৃতি সুখ- 

সেব্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণ, কি হতভাগ্য ভারতবাসীদিগের 

জীবন রক্ষা ইত্যাদি সকল বিষয়েরই জন্য ব্বিশষ আবশ্যক, 

তখন তাদ্রশ জীবনাধিক গো-কুল_ ভারতের জীবন-__ভারতের 

সর্ধস্বধন গো-ধন-_যাহাতে নরারুতি শকুনি গৃধিনীগণের করাল 

গ্রাস হইতে পরিরক্ষিত হইয়। প্রতিপালিত ও দিন দিন পরি- 

বন্ধিত হয়, তৎপক্ষে সম্গ্র ভারতবাশীর প্রাণপণে যত্ব করা ও 

চেষ্টা পাওয়া! অতীব কর্তব্য । যে গরুর “শৌচ” প্রআ্াব" পর্য্যন্ত 
আমাঁদিখের স্বাস্থ্য রক্ষার্থ ব্যবহৃত হইয়। থাকে, [ অর্থাৎ যে 

'গোময়' অপেক্ষা “ছুত” বা ঘংক্কামক দোষ নিবারিণী (101510- 
£906877৮) ও গঙ্গোদকের ন্যায় পবিক্রকারী আর দ্বিতীয় নাই-_ 

যাহ! আমাদিগের আয়ু দীর্ঘ হইবার কারণ বহুবিধ মহৌষধ পরাস্ত 
তের প্রধান প্রকরণ যাহা আমাদিগের দেশে রন্ধন কারণ ইন্ধনের 

অভাব মোচন করিয়া থাকে- এবং যাহার স্পর্শে বা সেবনে আমা- 

দিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ব হইয়া থাকে, এক কথায় বলিতে গেলে, 

যাহ! আমাদিগের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যান্ত সঙ্গের সাথি” ।_যে 

'গোমুত্র' আধ্য-আরুর্ধোদমতে এক মহৌষধ অর্থাৎ যাহা লেপনে 



| ৮৪ ] 

বা সেবনে মানব-দেহের অতি গুরুতর উৎকট ব্যাধির শাস্তি হইয়া 
থাকে। এবং যে গৌময় ও গোমৃত্রের তুল্য ভূমির উৎপাদিকী- 
শক্তি বদ্ধিকারী “সার”? (14900:০) জগতে আর দ্বিতীয় নাই |] 

এবং জীবনান্তেও যাহার অন্ত্রাদি অস্থি চষ্ম পর্য্যন্ত মনুষ্য-সমাজে 
সমাদৃত ও কত শত প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আহা ! নেই 
গরুর উপকারিত্ব প্রত্যক্ষ জানিয়াও কি কাহার মনে কিঞ্চি- 
ন্নাত্রও দয়ার সধ্ার হয় না? মাংস-ভোজীদিগের জন্য ছা, 

মেষ, ম্থগ, বরাহ ইত্যাদি জলচর, ভূচর, খেচর কত শত গুকার 
« জানোয়ার ” আহারীয় রহিয়াছে, যাহাদিগের বিনাশে জগতের 

তাদৃশ ক্ষতিও হয় না, অথচ সর্ধজন-নুখপ্রাদ গো-ধন-জীবনও 

রক্ষা পায়, তাহাতে কি তাহাদিগের উদরের পুণ্তি বা তৃপ্তি লাভ 
হয় না? তাহারা কি একেবারেই হিতাহিত-জ্ঞান-শুন্য ? তাহা- 
দের কি সদসৎ বিবেচনা কিছু মাত্র নাই? তাহারা কি এতই 
ভ্রান্ত ও মুঢ় যে, এরূপ বহুমূল্য গো-রত্বের আবশ্যকতা ও 

উপকারিতা জানিয়াও তাহার মূল্য বুঝিতে পারেন না? গৌ- 
জীবন-হরণে যে জগতের- বিশেষ ভারতবর্ষের--কি পরিমাণে 
অনিষ্ট হইতেছে, তাহা কি তীহা'রা ভ্রমেও অনুভব করিতেছেন 
না? গ্রোজীবন-হরণ কালে তাহাদিখের বুদ্ধিশক্তিও কি গো- 
বুদ্ধি ধারণ করে? এই গো-জীবন-হরণে যে প্রক্কৃত প্রস্তাবে ভারত- 

বানী আর্ধ্যনস্তানদিগের জীবন হরণ করা হইতেছে, এবং ভ্বর্ণপ্রস- 

বিনী ভারত ভূমির উর্ধরতা শক্তিরও বর্ধতোভাবে ব্যাঘাত ঘটি- 
তেছে তাহাও কি আবার তাহাদিগকে বুঝাইয়! দিতে হইবে ? কি 

আশ্র্য্য হ্টিকর্তার হুষ্টি ! এরূপ নির্দোষী অবল। ও নাধারণের উপ- 
কারী যে জীব, তাহার প্রতি মনুষ্য জ্ঞান সত্বেও এত দূর অত্যা- 

চার করে! কি ভয়ানক নিষ্ঠুরতা !! এরপ নিষ্টুরতার কি কোন 
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প্রতিকার নাই? এ স্থলে ধর্মই বা কোথায় আর ক্ৃতজ্ঞতাই বা 

কোথায়? হতভাগ্য আর্ধ্য জাতি ভিন্ন যথার্থ ধান্মিক ও কৃতজ্ঞ 

জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
কেবল মাত্র এক আর্ধ্যজাতিই ক্লুতজ্ঞতাপাঁশে বন্ধ হইয়া এই 

পশু-শ্রেষ্ঠ গরুকে ভক্তি, স্ততি, পুজা ও যথেষ্ট যু এবং আপনা- 

দিগের মাতৃ-স্থানীয় বলিয়৷ জ্ঞান করিয়া থাকেন । গরুর প্রতি 
অত্যাচাঁরকারী যে জাতি, তাহাদের ধরন্মও নাই, জ্ঞানও নাই 

বা হিতাহিত বিবেচনা কিছুই নাই, কেবল বলবান বলিয়াই 
তাহাদের নকল কাঁ্ধ্য শোভ। পায় । ধন্য ধনীর ধন ও বলবানের 

বল ! সমস্ত জগতই যখন বলের বশীভূত, তখন আর আমাদিগের 

মনোবেদন। প্রকাশে কি ফল? নে কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র ! 

তবে যদি কখন প্রস্তাবিত সমাজের অধিবেশন হয়, তাঁহ। হইলে 

বলিতে পারি যে, কাল নহকারে এ সকল অত্যাচার নিবারণের 
কোনরূপ উপায় হইলেও হইতে পারিবে 1% রাজার হাতে পায়ে 

ধরিয়াই হউক, বা অন্ত কোন উপায়েই হউক, ইহার সমুচিত 

প্রতিকার অবশ্যই হইবে, সন্দেহ নাই । আক্বর বাঁদশাঁহ বখন 

মুনলমান ( গো-মাংবভোজী ) হইয়া তাহার রাজ্য মধ্যে গো-হত্য। 

* বৈদ্যবংশধুরন্ধর বিখ্যাত নানা স্বর্গীয় মহাত্মা উমাপ্রসাদ মেন মহাশয় গোহত্যার 

প্রাহুর্ভাবে নিতান্ত ব্যথিত হৃদয় হইয়। বিশত মন ১৯৮৫ লালে “গোহত্য। নিবারণ ও দেশের 

উপকার উদ্দেশ্য” নামক একখানি ক্ষুদ্র পুশ্মিকা প্রচার করিয়া বিনামুল্যে বিতরণ করিয়া- 

ছিলেন। তাহাতে গোহত্যার প্রাছুর্ভাব ও তজ্জনিত বঙ্গ-ভূমে যে সকল দৈব-উৎপাত ঘটন। 

হইতেছে এবং গোহত্যার আধিক্য হেতু মনুষ্যের ও মনুষ্য-শরীরের যে সকল অবনতি ও 

ফল ভোগ হইতেছে, তাহ! বিশদরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । নে পুন্তিকাখানি পাঠ করিলে 

মনে স্বতই কারুণোর আবির্ভাব হইয়। এক সং্প্রবৃত্তির উদয় হয়। গোহত্যানিবারণোদ্দেশে 

উক্ত মহোদয়ের প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত হইলে এত দিনে বঙ্গতুমির যে বহু পরিমাণে মঙ্গল 
ও উন্নতি সম্পাদিত হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। 
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নিবারণ করিয়। সমুদয় আর্ধ্য জাতির বিশেষ শ্রদ্ধার ভাজন হইয়া- 
ছিলেন, তখন যে আমাদিগের নুবিজ্ঞ ইংরাজ রাজ-পুরুষেরা আমা- 
দিখের বিশেষ আগ্রহ ও যৃদ্ব দেখিলে উক্ত গো-জীবন-হরণ নিবা- 

রন পক্ষে কোন রূপ উপায় বিধান করিতে অপারগ হইবেন, এমত 

বিবেচন। হয় না। 

তৃতীয় কারণ । আহার, ব্যবহার ও পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধীয় 
অকৃত্রিম দ্রব্য সামগ্রীর অভাব ।-উনবিংশতি শতাব্দীর সভ্য- 

তার প্রভাবে আমাদিগের দেশে অক্ত্রিম দ্রব্য সামগ্রী আর 

প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। কি দেশীয়, কি বিদেশীয় নকলেই 
রুত্রিম দ্রব্যাদির ব্যবসায় যোগে নিজ নিজ স্বার্থ সাধন করিবেন, 

এইটীই সম্পূর্ণ ইচ্ছা । হাটে, বাজারে, গ্রামে নগরে, যে খাঁনেই 
যাই, ক্কত্রিম ব্যতীত অকৃত্রিম কোন দ্রব্যই দেখিতে পাই না| 

অপরাপর দ্রব্যাদির কৃত্রিমতায় যত 'কিছু হানি হউক বা নাই 
হউক, অরুত্রিম সঈ* দুগ্ধ ঘ্বত ও অন্তান্য আহারীয় দ্রব্যের এবং 

আরুর্কেদোক্ত উষধাদি প্রস্ততের অনেক উপকরণ দ্রব্য সাম- 
গ্রীর অভাব হেতু আমাদিগের স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ হানি ঘটিয়া 
থাকে ও ছটিতেছে । চিকিৎনকদিগের মধ্যে অনেকেই চিকিৎদা- 

শীস্ের লিখিত সমস্ত গাছ গাছড়া রীতিমত চিনেন না বা 

ঠিক চেন। তাহাদ্িগের পক্ষে সম্ভবও নহে | একারণ তাহা- 

দিগকে প্রায়ই ব্যবসায়ী লোকদিগের উপর নির্ভর করিতে হয়। 

কিন্তু ব্যবদায়ী মহা পুরুষগণ আজ কাল যেরূপ মুদ্তি ধারণ করিয়া- 
ছেন, তাহাতে যে অক্ুত্রিম ভ্রব্য সামগ্রী তাহাদিথের নিকট হইতে 
সকল সময়ে, সকল অবস্থার, রীতিমত প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা 

* স্বৃত ছুক্ধের কৃত্রিমতা বিষয় সকলেহ অবশ আছেন। নূতন করিয়া কাহাকেও 
বুঝাইবার আবশ্যক শাহ । 
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কখনই বিশ্বানযোগ্য নহে । এবং ব্যবনায়িণণও বে শাস্ত্রে সমস্ত 

গাছ গাছড়া ও দ্রব্য সামগ্রী ঠিক্‌জানিয়া বা ঠিক চিনিয়া সংগ্রহ 
করিতে পারেন, তাহাও বলা যাইতে পারে না। অনেক স্থলে 

আবার “একের অভাবে আর'- যথা “মধু অভাবে গুড়ং দগ্াৎ। 

এরূপ কার্ধ্যও বইয়া থাকে ! অতএব অক্ত্রিম দ্রব্যাদির অভাব 
হেতু গুঁষধাদি যে কৃত্রিম হইবে এবং কৃত্রিম উষধ ব্যবহার হেতু যে 

আমাদিণের স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ হানি হইবে, তাহাতে আশ্চ্য কি ! 

অর্থলাল। পরিতৃপ্ত করিবার জন্য-_অর্থলোভে অন্ধ হইয়া_-আজ 

কাল লোকে বে সমস্ত রেজিষ্টরী করা ওুষ্ধ (128697)% 016916106) 

ও তৈল প্রভৃতি আবিক্ষার, প্রস্তত ও প্রচার করিতেছেন, তাহার 

প্রায় অধিকাংশই কৃত্রিম | উধধাদির উপরিস্থিত নিদরশনী (14016) 

পড়িলে বোধ হয় যে, উহা'র ব্যবহারে “গরু হারাইলেও” পুনঃ প্রাপ্ত 
হওয়া যায় ! কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যত গর্জে তত বর্ষে 

না 1! কার্ষ্যে যৌল কড়াই কানা!!! কোন কোঁনগিকে অস্বাস্থ্যকর 
বলিলেও বলা যাইতে পারে । সম্প্রতি কলিকাতি। মহানগরীতে এক 

প্রকার রেজিষ্টরী করা (1৮690) দন্তমার্জনী বাহির ব! জাহির 

হইয়াছে, যাহার বিজ্ঞাপনী পাঠ করিলে বোধ হয় যে উহার ব্যব- 

হরে মনুষ্য-শরীরের নকল প্রকার রে।গেরই শান্তি হইয়া থাকে! 

এমন কি, ওলা উঠা (01১9191%) পর্যন্তও আক্রমণ করিতে পারে ন। !! 

যর্দি যথার্থই এরূপ কোন দ্রব্য জগতে থাকিত বা মনুষ্য-রমাজে 

প্রকাশিত হইত, তাহ। হইলে চিকিত্পাশান্ত্রের কোনও প্রয়োজন 

থাকিত না; উহার প্রকাশ মাত্রেই সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্র লোকে 

ভাগীরথির জলে নিক্ষেপ করিত এবং এ এক মাত্র মহৌষ- 

ধেরই শরণাপন্ন হইত | বাঙ্গালি ভায়ারা বর্তমান সভ্যতামার্গে 

যতই অগ্রপর হইতেছেন-__ইউরেপীয় নভ্যতা--ইউরোপীয় ব্যব- 
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সায়-বিদ্যা_-ইউরোণীয় রাজনীতি ইত্যাদির মর্ম যতই ইহী- 
দিথের অন্তরে প্রবেশ করিতেছে, ততই ইহাঁদিগের শরীর ও মন 

ইউরোপীয় রুচি এবং ইউরোপীয় প্ররৃত্তিতে পরিবস্তিত হইতেছে। 
উষর্ধটী () মাথা, মুণ্ড, ছাই, ভন্ম, যাহাই হউক না কেন, নিদর্শনী 
ও বিজ্ঞাপনে গোটাকতক বাছা বাছা লম্বা চওড়া জাঁকাল 'বুলি' 
বসিয়ে দিতে পারিলেই অর্থ উপাঞ্জনের একট! অতি সহজ উপায় 
অনায়াসে হইয়| যায়, এটী ইহারা আজ কাল বিলক্ষণ শিক্ষা করি- 

য়াছেন !! যাহাই হউক, স্বার্থের অনুরোধে মিথ্যার আরাধনা অতি- 

শয় অমানুষের কার্য । বিশেষতঃ লোকের শরীররক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, 

প্রাণরক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে এরূপ প্রতারণা একটী ভয়ানক 

অত্যাচার !!! | 

চতুর্থ কারণ। অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পাঁন ইত্যাদি অত্যা- 
চার ছার! শ্বীস্থ্যরক্ষার বিপক্ষতাঁচরণ।_ আজকাল স্থরাপন এবং 

বিলাতি খাঁন। ইত্যাদি কতকগুলি অপব্যবহার এদেশীয় অনেকের 

_-বিশেষতঃ নব্য সভ্য ম্প্রদায়ের-_মধ্যে একটী উচ্চতর ভদ্র- 

চাল বলিয়া গণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আবার এ নকল গুণের 
বহিভূ্তি ব্যক্তিদিগকে একপ্রকার অসভ্য শ্রেণীভুক্ত বলিয়! 
অনেকে দ্বণা করিয়া থাকেন ; এবং আধ্যসমাঁজ-বিগহিতি ইংরাজী 
আচাঁর ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া! চলিতে পাঁরিলেই রীতিমত 

ভদ্র ন্ভান (090619797) মধ্যে পরিখণিত হওয়া যায়। কিন্তু 

কেহই ভাঁবিয়। দেখেন না যে, উপরোক্ত সভ্যতামার্গের পরিণাম 

কি দাঁড়াইতেছে !-_ অকালমৃত্যু, অপমৃত্যু, রোগ, শোক, মোহ 
ইত্যাদি যাহা কিছু আমাদিগের দেশের, জাতির এবং অমাজের 

অহিতকর, অকল্যাণকর ও অশুভ, তৎসমুদ্রায়ই এ সভ্যতার বিষময় 

ফল !!__সদাঁচার অবলম্বনে দেহে যে স্বাস্থ্যলাভ হয়, দীর্ঘায়ু হওয়া 
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বায়, মনে কুপ্রবত্তির উদয় হয় না, বুদ্ধিব্রত্তি কল প্রখর থাকে 
এবং আত্মা সদাই স্ুপ্রনন্ন হয়, ইহা তাহারা আদৌ জানেন 
না; কেহ কেহ জানিয়াও গ্রান্হ করেন না; অনেকে আবার 

জানিতে ইচ্ছাও করেন না । হোটেলে বপিয়! ইংরাঁজের উচ্ছিষ্ট-_ 
ইংরাজের প্রনাদ- ইংরাঁজের ম্যন্কার ভক্ষণই এক্ষণে তাহাদিগের 

পবিত্র চাল !! 

পঞ্চম কারণ । শীড়িতাবস্থায় ভিন্ন দেশীয় চিকিৎনা, ভিন্ন 

দেশীয় উষধ ও ভিন্ন দেশীয় প্রণালী মতে পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা, যাহা 

এতদ্দেশীয় লোকের কোমল (911০০ ) শরীরের নিতান্ত অনুপ- 

যোগী এবং যাহাতে এদেশীয় লোকের শরীরের ধাতু (586070) 

সম্পর্ণ বিকার প্রাপ্ত হইয়। থকে ও হইতেছে । এবং স্থল বিশেষে 

প্রকৃত টিকিৎনার অভাব ।--পুথিবীর সকল দেশেই, স্থানীয় 

জল বারু ও তথাকার লোকের শরীরের গঠন (50090606077) ও 
ধাতুর (8১৮০৪) উপযোগী এবং দেশীয় নমাজ, আচার, ব্যবহার 

ও প্রবৃত্তি ইত্যাদির অনুযায়ী তত্তৎদেশীয় শান্ত্রাদির স্বজন হইয়া 
থাকে, অতএখ বিদেশীর-_-অতি দূর দেশীয়__মস্য-মাত্স-ভে [জী ল্লেচ্ছ 

পিশাচদিগের_ বিজাতীয় গোখাদক রাক্ষঘদিখেরব দৈত্য দানব 

সম অতি কঠিন দেহধারীদিগের_ পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হদয়- 

ধারীদিগের-__গঠন, ধাতু ও আচার ব্যবহারানুযায়ী যে চিনিৎ্নাঁ- 

শাস্ত্রের স্বজন হইয়াছে, তাহ। যে এদেশীয় কোমল শরীর-_কোমল 

ধাতু-_কোমল গঠন ও কোমল প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের__-অতি 

পবিত্র সাধু ও শিষ্টাচারী আর্ধ্য বংশধরগণের ধাতুর বিশেষ উপ- 

যোগী ও উপকারী হইবে, এরূপ কখনই বল যাইতে পারে না। 

তবে অর্থপ্রয়ানী স্বার্থপর লোকে ইহ অস্বীকার করিলেও করিতে 

পারেন । 

১২ 
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আমাদিখের দেশে অধুন! পীড়ার যেরূপ আধিক্য ও নৃতন 
নূতন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, পূর্বে এরূপ ছিল না| 

ইহার এক কারণ-_বিজাতীয় চিকিৎসা দ্বারা আমাদিগের শরী- 

রের ধাতুর পরিবর্তন । আর এক কারণ আমাদিগের দেশে 

পৃথিবীর চতুঃনীম। হইতে বিবিধ বিজাতীয় লোকের সমাগম হেতু 

তত্নহ তাহাদিগের দেশীয় নূতন নূতন ধরণের (9) রোগের 
আবির্ভাব এবং তাহাদিগের সহিত সতত নহবাঁস ও সংশ্রব নিবন্ধন 

আমাদিগের মধ্যে সেই সমস্ত রোগের সথ্ণর ও ব্যাপ্তি। হয়ত 

ইহাও হইতে পারে যে, এদেশীয় জল বাঁঝুর সহিত সম্মিলিত হইয়া 
মেই সমস্ত বিদেশীয় রোগ, আদিভাব পরিত্যাগ পূর্বক, আর এক 

নুতন ভাব ধারণ করিতেছে এবং সেই নূতন ভাবের বা সম্মিলিত 

রোগের প্রকৃত গ্রতিকার জন্য হয় তকোন রূপ নৃতন ধরণের ব 

সম্মিলিত চিকিৎসার আবশ্টক, যাহার প্রচার এ পর্য্যন্ত অগ্রকাশ 

রহিয়াছে । 
রোগের প্রকৃত অবস্থা সম্যকরূপ না জানিয়! ও না বুবিয়!] 

উঁষধের ব্যবস্থা! দেওয়া বা করাতে অনেক সময়ে অনেক রোগীকে 
বিপরীত ফলভোগ করিতে হয়। ডাক্তার, কবিরাজ বা হাঁকিম- 

দিগের এরূপ ভ্রম প্রায় অনেকেরই ঘটিয়৷ থাকে । অধিক কি, 
অনেক সময়ে সামান্য কুইনাইনের * প্রয়োগ-প্রণালীর দোষে 
অনেক ভাঁমান্য পীড়াও থিচুড়ি পাঁকাইয়। যাইতে দেখা গিয়াছে । 
কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে, চিকিৎসকের এরূপ ভ্রম নিতান্ত 

অসম্ভব বা গ্রন্থকারের অত্যুক্তি মাত্রঃ কিন্ত আজকাল চিকিৎস। 

* কুইনাইন, উধধ সামান্য নহে, কিন্তু উহার ব্যবহার অতি সাধারণ হওয়াতে “নামান্য' 

বুলিয়] বর্ণিত হইল | 
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ও চিকিৎসকের যেরূপ ধরণ ও ধারণ হইয়! ঈীড়াইয়াছে, তাহাতে 

চিকিৎসক শ্রেণীকে নিম্ন লিখিত ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়! 

তাহাদিগের বুৎপত্তির পরিচয় দিলে উক্ত ভ্রম “মহৎ ভ্রম” বলিয়! 
বিবেচিত হইবে এবং তৎনহ পাঠকেরও ভ্রম বিদূরিত হইবে। 
১, উত্তম 1-_অর্থাৎ বাহার। চিকিৎনা-শাস্ত্রে সুশিক্ষিত, বহুদশী, 

রোগ ও তদনুষাঁয়ী গুধধ নিরাকরণক্ষম | স্বীয় স্বার্থের 

জন্য লালায়িত ন! হইয়া! রোগীর রোগ নিরাঁকরণ ও 

তাহার প্রতিকার বিধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অবস্থা বুয়া! 
রোগীর অনর্থক ব্যয় করণে অগ্রবত্তিশীল, এবং স্থল 

বিশেষে নিজের স্বার্থত্যাগ করিয়াও রোগীর চিকিৎসায় 

সম্যক উদ্যোগী ও যত্ববান | 

২ ম্ধ্যগ । বাহার! সুশিক্ষিত ও বিচক্ষণ, কিন্ত রোগীর চিকিৎসা 
বা নিজের স্বার্থ কিছুতেই অবজ্ঞা বা! গুদাহ্য করেন না । 

৩, অধম 1--(ক), বাঁহারা সুশিক্ষিত, কিন্তু নিজের স্বার্থলীভ 
প্রত্যাশায় রোগীর রোগের প্রতিকারে আশু যত্ববাঁন ন! 

হইয়া অর্থের দিকেই সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন । 
8) অধম । (খ)-্যাহাঁরা শিক্ষিত, কিন্ত রোগ ব1 ওশুষ্ধ নিরাকরণ 

বিষয়ে বিশেষ সক্ষম ব1 পটু নহেন ; অথচ অনেক সময়ে 
রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া নিজের অন্ত্রম বজায় 

রাখিবার জন্য রোগের প্রক্কৃত ভাব বুঝিতে না পাঁরিলেও 
তাহা ব্যক্ত করেন না এবং অর্থের লোভও ছাঁড়িতে পারেন 

না। অপর বিচক্ষণ চিকিৎদকের পাহাধ্য আবশ্যক 

হইবে কি ন!, জিজ্ঞাসা করিলে আবার বিলক্ষণ রাঁগই 

করিয়। থাকেন ! এরপ শ্রেণীর ব। স্বভাবের চিকিৎসক- 

দিগকে পশু অপেক্ষা অধম বলিলেও অতযুক্তি হয় না !! 
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&, অধম | (গ)_াহারা চিকিৎদাশান্ত্রের ছুই চাঁরি পাত মাত্র 
শিক্ষা করিয়া_ আপনাকে সর্কজ্ক মনে করিয়া “ডাক্তার 
রা “কবিরাজ” উপাধি ধারণ পূর্বক চিকিৎসা-ব্যবসায় 
আরম্ভ করিয়া লোকের সর্বনাশ করেন !! 

৬, অধম | (ঘ),__ হাতুড়ে (69০0) নামেই পরিচয়, বিবরণ 
অনাবশ্যক 1 নিজের উপার্জনের পথ পরিক্ষার করিতে 

গিয়া, চিকিৎসাঁশান্ত্রে অজ্ঞতা বশতঃ, অসহায় গরিব- 

দিগখের সর্ধনাশের পথ পরিক্ষার করিয়া দেন | যোত্র- 

হীন, গরিব, মূর্খ এবং অগহাঁয় ব্যক্তিরাই প্রায় এই 
শ্রেণীর চিকিৎনকদিগের হস্তে পতিত হইয়। থাঁকে | 

অধম শ্রেণীর চিকিৎসকদিশকে ক, খ, গর, ঘ, এই চতুর্রিধ 
প্রকারে বিভক্ত করার কারণ এই যে, ভাষায় এমন কোন শব্দ নাই 

যদ্বারা এই শ্রেণীর প্রত্যেক বিভাঁগের চিকিৎসকদিগের গুণের 
পরিমাণ করিয়। কোন বিশেষ আখ্য। দেওয়া যাইতে পাঁরে। 

এ স্থলে যদি কেহ বলেন যে, উত্তম ও মধ্যম শ্েণীর ডাক্তার, 

কবিরাজ, হাকিম ইত্যাদি থাকিতে, লোকে অধম শ্রেণীর চিকিৎ- 
সকদিগের দ্বারাই ব। রোগীর চিকিৎপ1 কেন করাইবেন ? তদুত্তরে 

বক্তব্য এই যে, রাজধানী বা নহর ইত্যাদি বড় বড় লোকালয়ে 

সকল শ্রেণীর ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম ইত্যাদির অবস্থিতি 

সম্ভব; কিন্তু পল্লীগ্রাম অঞ্চলে অনেক স্থলে একটী মাত্র ডাক্তার 
আছেন, কোন স্থলে একী মাত্র কবিরাজ বাঁ হাকিম আছেন, 
কোন কোন স্থলে হয় ত কেবল মাত্র শেষোক্ত অধম শ্রেণীদ্বয়েরই 

প্রাদুর্ভাব! অতএব যেখানে একটি মাত্র ডাক্তার, কবিরাজ বা হাকিম 
আছেন, তথায় উত্তম, অধমের বিচার কিরূপে সম্ভবে ? দেখিতে 

গেলে, পলীআ্রামের মংখ্যাই বিস্তর এবং রোগের প্রাছুর্ভডাবও 
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পলীগ্রামেই অধিক । স্থানে স্থানে সরকারি (0০৮০1010176 

ডাক্তার বাঁহারা আছেন, তাহাদিগের দ্বারা নমস্ত পল্লী গ্রামের 
অভাৰ মোচন এক প্রকার অসম্ভব | দাঁতব্য-চিকিৎনালয়- 

গুলি থাকাতে দেশের মঙ্গল যত হউক আর নাহ হউক, বরং 

'অনেক অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে । নরকারের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও 
কর্মচারীদিগের অত্যাচারে সরকারের অনেক কার্ধ্য__যাঁহা ভার- 
তের হিতার্থে ব্যবস্থেয় আছে,_রীতিমত কার্যে পরিণত না 
হইয়৷ প্রায় বিপরীত ফলই প্রদান করিয়া থাকে ! এক ব্যয় 

বাহুল্য হেতু সরকারেরও সকল কার্যে বিষ যত্তু বাঁ দৃষ্টি নাই ! 
আজকাল স্কুল, রাস্তা, ঘাট, হাট, বাঁজার, মিউনিদিপালিটি, 
দাতন্য-চিকিৎসাঁলয় প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় 
সকলই নামে মাত্র প্রজার হিতার্ে, কিন্ত কার্যে প্রজার হিতনাধন 

অপেক্ষা অনেক লময়ে মরকারেরই হিতলাধন করিয়া থাকে !! 
স্বররোগে কুইনাইন ব্যবহার এই কারণের আর একগি গ্রধ!ন 

শীখা, আমাদিগের মধ্যে অনেকেই জ্বরকালে ভাক্তার, কবিরাজ, 
হাকিম ইত্যাদির সাহায্য না লইয়া জ্বরের যন্ত্রণা হইতে আশ্ত মুক্তি- 
লাভ প্রত্যাশায় কুইনাইন দেবন দ্বারা আপনাদের চিকিৎদ1 আঁপ- 

নারাই করিয়া থাকেন। কুইনাইন আজকাল লোকের শাক, 

মাচ, তরকারি প্রভৃতি নিত্য আবশ্থাকীয় “বাজারের, মধেই গণ্য 
হইয়াছে ! প্রায় সকল গৃহশ্ছই নিত্য বাজারের অঙ্কে কুইনাইন 
ক্রয় করিয়া থাকেন এবং নিজ নিজ বুদ্ধি রভির পরিচালন! 
দ্বারা_চিকিত্ণার বিষয় কিছু না বুঝিলেও-নিজের চিকিৎসা 
নিজেই করিয়া থাকেন । বাটীতে ছেলে গিলে, বউ বি, দান, দাঁলী, 
ইত্যাদির জ্বর হইলে তাহাদিগকেও কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়া! চিকিৎসা 
করিয়। থাকেন । এরূপ হ্ছলে দৈব ধাহাকে রক্ষী করিলেন, 
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তিনিই পীড়। হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন, নচেৎ বিপ- 

রীত ফল প্রাণ্ত হইয়া অনেকেই চিররোগী হইলেন ! কাহাঁ- 
কেও ব1 এই সুত্রেই মানবলীল। সমাণ্ড করিতে হইল !!-বলিতে 

কি, কুইনাইন্‌ আজকাল অনেকের নিত্য আহারীয় হইয়া! পড়ি- 

য়াছে! অনেকে পাথেয় সম্বল ব্যতিরেকেও ঘরের বাহির হইতে 

পারেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ পরিমাণে কুইনাইন্‌ সম্বল ভিন্ন কখনই স্থানা- 
স্তরিত হইতে সাঁহদ করেন না !--কুইনাইন্‌, মাতৃগর্ড হইতেই 
আমাঁদিগের সঙ্গের সাথি বলিলেও অতুযুক্তি হয় না !! কুইনাইন 
একটী মহৌষধ হইলেও, ব্যবহারদোষে উহা! আমাদিগের স্বাস্থ্যের 
হানি করিতেছে । 

ষষ্ঠ কারণ। সস্তার অনুরোধে স্বাস্থ্য-হানি | সস্তা এবং বাহা 

চাক্চিক্যের অনুরোধে বাটিতে (বাসগৃহে) সর্বদা কেরসিন্‌ 
ও “গ্যাসের আলোক ব্যবহার করাতে স্বাস্থ্ের বিশেষ 

হানি হইয়া থাকে । খাইতে, শুইতে, বদিতে, পড়িতে, কোন 

কার্য বা আমোদ প্রমোদ করিতে উপরোক্ত আলোক অপেক্ষ। 

সর্ষপ বা নারিকেল তৈল কিন্বা মোমের বাতির আতলাঁকই ভারত- 
বানীদিগের স্বাস্থ্যের বিশেষ উপযোগী ।-_অল্প খরচে সংসার চালাঁ- 

ইবার জন্য 'কোক্কয়লার জ্বালে পাক কর! দ্রব্য খাওয়াতেও 

লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া থাকে । “কোঁকের' ধুমও অস্বাস্থ্যকর 
এবং উহাতে যাহ কিছু পাঁক হয়, তাহাও অস্বাস্থ্যকর । আজ- 
কাল বঙ্গ দেশে, কি সহর, কি পল্লীগ্রাম, সর্ধত্রেই কোক্‌ কয়লায় 

বস্ুই চলিত দেখিতে পাঁওয়। যায় | আমরা-_বিশেষ বঙ্গবাসীগণ-__ 

সস্তা বলিয়াই অজ্ঞান ! সস্তার জন্য যে স্বাস্থ্যের মাথ। খাওয়। হুই- 

তৈছে, সে দিকে আমাদের কিছু মাত্র লক্ষ্য নাই। জামান্য 
য়ন] বাঁচাইবাঁর জন্য আমর এ সকল বিষয় কিছু মাত্র চিন্তা বা 
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জনিবার চেষ্টাও করি না। যে সকল মহাপ্রভু ভাক্তার বা কবিরাজ 
হইতেছেন, তাহারা নিজ নিজ স্বার্থাধনেই ব্যস্ত ! দেশের কিসে 
হিত, কিনে অহিত, কিনে উন্নতি, কিনে অবনতি এবং কিসে 

লোকের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, কিসেই বা তাহাদের স্বাস্থযরক্ষার 

ব্যাঘাত জন্মে, এ সকল বিষয় স্বাধীনভাবে চিন্তা বা আলোচনা কর! 
তাহাঁদিগের প্রায়ই অভ্যাস নাই ।- বাস্তবিক উক্ত সকল কারণে 

নময়ে সময়ে এরূপ উৎকট পীড়া! জন্মিয়া থাকে, (নাধারণ লোকে 
যাহার প্রকৃত কারণ নিদ্ধারণে অপারগ ) যে তাহার প্রতিকারের 

জন্য আমাদিগের “লাভের গুড় পিগীলিকায় খায়” এবং সময়ে সময়ে 
লাভের অপেক্ষা বেশী খরচ হইয়। বিলক্ষণ ক্ষতিও হইয়। থাকে । 

এইরূপে আহার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ ইত্যাদি সকল 

বিষয়েতেই আমরা সস্তার লৌভে পতিত হইয়! প্রায়ই প্রতারিত 
হইয়। থাকি । 

সপ্তম কারণ । বাল্যবিবাহ ।--বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে বহুবিধ 

আন্দোলন সর্ধত্র সকল অময়ে প্রায়ই হইয়। থাকে ও হইতেছে । 

সকলেই জানিষ্বাছেন যে ইহাই আমাঁদিগের শারীরিক বলবিধা- 

নের একি প্রধান অন্তরায় । এ কারণ, এ বিষয় আর কাহাঁকেও 

নৃতন করিয়া বুঝাইবার আবশ্যকতা দেখি না; তবে এই মাত্র 
বলিতে পার যায়, যে বাল্যবিবাহ প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদিগের 

দৈহিক দুর্বলতার এক মাত্র কারণ নহে । আমাদিগের নিজের- 
মূর্খতা প্রযুক্ত _আমাদিগের সময়োচিত শিক্ষার অভাব প্রযুক্ত 
বাল্য-নহবাস ও অনিয়মিত, অপরিমিত এবং অসাময়িক স্ত্রীগমনই 

আমাদিগের আতুঃ, বল, বুদ্ধি ও মেধা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষয়ের বা নাশের 
এবং সমস্ত অনিষ্টের মূলীভূত কারণ !! অতএব বাল্যকালাবধি 
অযথ। কামাচারই যে আমাদিগের সমাজ, জাতি ও দেশের অধঃ 
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পতনের দর্কপ্রধান গর্ত কারণ, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। 

বিশেষ বিবেচন। করিয়। দেখিলে__অযথা ও অপরিমিত এবং অপ্া- 

গয্সিক কামাঁচারের দোঁষ গুণ বিচার করিয়া দেখিলে-_আমর। 

ইহাঁকেই বরং আমাদিগের দৈহিক ছুর্ধলতার- দৈহিক কেন-- 
নকল দুর্ঘনতার “একমাত্র কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি । 

এক্ষণে কেবল বিবাহাদি কতিপয় কুপ্রথার সংস্কার করিতে 

পাঁরিলেই যে আর্্যনমাঁজের পুনঃসংস্কার বা! তাহার নর্ধাঙ্গীন মঙ্গল 

সাধিত হইবে, তাহা কখনই বল]! যাইতে পারে না। বর্তমান 

আর্ধ্যরমাঁজভুক্ত লোকের শরীর, মন, গঠন এতদূর কদর্ধ্য হইয়া 
পড়িয়াছে যে, তাহাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, অর্থাৎ গর্ভাধান 

হইতে অন্তো্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত, যত কিছু সংস্কার আধ্যবমাজে বিধি- 

বদ্ধ আছে, তৎসমুদায়েরই পুনঃনংস্কার অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়ি- 

যাছে। আজকাল আমাদের ধাঁরণ। হইয়াছে যে, আর্ধ্যসমাঁজের 

বিধি, ব্যবস্থা ও প্রথা ইত্যাদি সমস্তই অপরুষ্ট, এবং তাহাঁরই সং- 
স্কার অভাবে আমাদের নমাজ দিন দিন অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে । 

কিন্ত দেটী আমাদের অন্পুর্ণ ভ্রম !! আমাদিগেরই মূর্খতা বশতঃ 
সেই সমস্ত প্রথার অপব্যবহার দ্বারা আমরা তাহাকে অপকুষ্ট 

করিয়া তুলিয়াছি। আমরা ষে আর্ধ্যকুলের এক প্রকার কুলাঙ্গার 
স্বরূপ, তাহ! আমরা স্বীকার করি না । কেবল সমাজের দোঁষ_ 

শাকের দোষ__সাগাজিক নিয়ম বা প্রথার দোষ ইত্যাদি লইয়াই 
আমর! পাগল 11 আমাদের নিজের দৌষ যে কত এবং আমাদের 
প্রত্যেক কার্যে ষেকত শত দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহ! 

আমর! দেখিতে পাঁই না !!_ আমরা! লেখ1 পল্ডাই শিখি__এম্‌ এ) 

বিএ; পাঁদই করি-_ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং উকীলই হুই-_ 

শ্লীস্্রীলোচনাই করি-দেশের ও সমাজের জন্য হিতকরী 
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সভাই সংস্থাপন করি স্কুলই করি-_পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠীই 

করি বক্তৃতাই করি--সংবাদ পত্র লম্পাদনই করি-_ রাশি রাশি 

গ্রন্থ রচনাই করি-_জাঁতীয় সভাই করি-_হরি সভাই করি-__থিয়ে- 

টর সারকসই করি--বিলাতিই যাই আর সিভিলিয়ান, ডাক্তার 
'বারিষ্রার ইত্যাদি বড় বড় হোম্রা, চোম্রা লোকই হই বা দেশে 

থাকিয়া মিউনিপিপাল মেম্বর, কমিশনর, ভাইস্চেয়ারম্যানূ, 

চেয়ারম্যান্‌ কিম্বা অনরা'রী মাজিষ্ট্রে ইত্যাদি পদ প্রাপ্তই হই 
অথব। রাজদরবাঁরে বড় বড় উচ্চপদে অভিষিক্তই হই, আর ধর্ম 

মন্দির সংস্থাপন করিয়া উপাসনাই করি_ দোল দুর্গোৎ্মবই 

করি_ান ধ্যানই করি বা সন্স্যাবী মঠধারী পিদ্ধ যোগীবৎ 

আচরণই করি-যাহাই কিছু করি বা হই না কেন, সে সমস্তই 
কেবল আমরা আমাদিগের নিজ নিজ স্বার্সাধন ও যশোলাঁভের 

জন্যই করিয়া থাকি । নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা ত আমাদের 
কিছুতেই নাই !- আমরা যে এক্ষণে জন্পূর্ণ স্বার্থপর হইয়া 
দাড়াইয়াছি !__ আমাদের প্রত্যেক কার্যই ষে শঠতা ও ভগুতায় 

পুর্ণ !আমরা ধে প্রকৃত পূর্ত, শঠ, ভণ্ড বাঁ খল (7১০0116০) হইয়! 
পড়িয়াছি !_ প্রত কেন-বথার্থ জন্ম-শঠ (১০) 1751)০০:160) 

বলিলেও ত অতুযুক্তি হয় না !! আমরা কেবল মনে মনেই মহৎ, 
কার্যে এক কপর্দকও নহি !!! প্রকৃত ,পক্ষে আজকাল সংসার 

আশ্রমে ব্রাঙ্গণ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নীচ শ্রেণীর 

লোক পর্য্যন্তের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে একগিও যথার্থ দেশ- 

হিতৈষী, সাধু অদাশয় ও সত্যবান লোক দেখিতে পাওয়া 
যায় কি না অন্দেহ। »*% এক্ষণকার লোকের প্রায়ই বাহিরে 

* ছুই এক জন ধাহারা দেশহিতৈষী সাধু মহাপুরুষ বলিয়! গণ্য হইতে পারেন, 
তাহাদের সংখা! এতই অল্প যে, নাই বলিলেও হয়। একারণ, আমরা কোন রূপে 

১৩ 
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ধর্দের ভান, অন্তর প্নপে পূর্ণ! ফলতঃ এরূপ শঠতা--এরূপ 
কপটতা-এরূপ ভগ্ডতা_-এরূপ খলতা বা ভান আমাদের দেহ 

ধারণের সঙ্গে সঙ্গেই আঁমাদিগের শরীরে-_আঁমাঁদিগের হুদয়ে 

নিবিষ্ট হইতেছে; স্ুৃুতরাৎ তাহাঁর সংস্কার বা তাহার উচ্ছেদ 
সাধন করিতে হইলে, অগ্রে আমাদের দেহের সংস্কার অম্পাদন 

করা অর্ঝতোভাবে কর্তব্য | পিতাঁমাতি। শুদ্ধাচারে, শুভক্ষণে, 

পবিত্র মনে ও পবিত্র প্ররুতিতে কালাকাল এবং পাত্রাপাত্র বিবে- 
চনা করিয়া জন্ম দান করিলে আমর শুভাবস্থায় শুভজন্ম গ্রহণ 

করিয়া, শুভ-মন, শুভ-প্রক্লৃতি ও শুভ-শরীর-বিশিষ্ট হইয়া সকল 

বিষয়েই সুখী ও শোভমাঁন হইতে পাঁরি। অতএব আমাদের 
নমাজের পুরঃসংস্কার করিতে হইলে যাহাতে আমাদের নিজের 

শরীর, মন ও প্রর্ত্তি সমুদায়ের সংস্কার রীতিমত হয়, তাহাই 
সর্বাগ্রে কর্তব্য; অর্থাৎ গর্ভাধান হইতেই আঁমাঁদের সংস্কার 

বিধান নিতান্ত আবশ্যক । গর্ভাধান বংস্কারই নকল সংস্কারের 

মূল । ইহ হইতেই আমাদিগের শরীর, মন, দেহ, বল ও বুদ্ধি 

ইত্যাদ্রির উন্নতি হইয়া আমাদিগের দেশ, বমাজ'এবৎ জাতিরও 
শোপিস 

তাঙহাদিগের নিকট হইতে প্রকৃত কার্া প্রত্যাশা করিতে পারি না। বস্ততঃ নিদিষ্ট সংখ্যক 

(111)16990 0010১91) লোকের বাহু বলে ব! অর্থ বলে কিন্ব। কেবণমাত্র যত ও চেষ্টার 

বলে বিস্তুত ভারতের প্রকৃত হিত-সাধন কোন ক্রমেই সম্ভবে ন।! এরূপ ব্যক্তিরা 

প্রায় বিরলে অশ্রবর্ষণ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিতেছেন বা কিয়া থাকেন। 

বিশেষতঃ রাজার ভয়ে সদাই সশঙ্কিত।-_ কথ।টী মাত্র কহিবার ক্ষমতা নাই !-তথাপি 

তাহারা নিজ নিজ ম্বভাবসিদ্ধ গুণেব বশীভূত হইয়।, যাহা কিছু ববিতেছেন বা করিয়। 

থাকেন তাহাতে মমগ্র ভারতের না হউক, কিয়ৎ পরিমাঁণেও দেশের হিতনাধন হইতেছে 

সন্দেহ নাই । কিন্তু ঘেখানে বহুত আবশাক, সেখানে নামানা সংখ্যায়কি কবিতে পাবে? 

এই কারণেই উত্ত ংখ্যাবন্ধ কঠিপয় দেশহিতৈবী মহোদয়ের সংখ্যা গথনার মধ্যে. উলেখ 

অনাবশ্যক। 
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সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সাধিত হইবে । সুতরাং আমাদিগের স্ষ্টি-সংস্কারই 
সকল উন্নতির নিদাঁন স্বরূপ, বলিতে হইবে | 

পরম্পরা সম্বন্ধে যদিও ঈশ্বর আমদের হুষ্টিকর্ত।, দিনত সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে পিতা মাতাঁই আমাদের অঙ্টী। বলবান্‌, এু্ধিপাঁন, ছি 

গুণবান সন্তান সকল পিতা মাতার পুণ্যে উৎপন্ন হইয়া থ 

এই সংস্কারের বশবত্তী হইয়া গ্রীন আর্ধ্গণ দে ভাবে অংলার- 
যাত্রা নির্বাহ করিতেন, আধুনিক কোন সভ্যত্তাভিগানী জা1ভি- 

গণের মধ্যে কাধ্যক্ষেত্রে এ অংঞ্কারের তত মান্য দেখা হায় না। 

পরিপন্গ বীজে অতেজ রুক্ষ নকল টির হয়-দিতা সাতার 

দৈহিক ও মাননিক বৃত্তি গুলিন অন্তানে অবত্রামিভ হয়-ব্যাজ্ 

শাবক ব্যান্রই হইয়া থাকে-_অশ্ব শাবক ৫ হইয়া থাকে শর 

সকল কথ! সকলেই জাঁনেন_ আধুনিক দেহতঙ্বিদ পিতেরাও 
এ সকল কথার ম।রবত্বী খীকার করেন; পরন্ত আঁধ্য ব্যতীত 

অপর কোন জাতীয়-জীবন এ অত্য দ্বারা নম্যক্‌ পরিচালিত হয় 

নাই | আর্যগণের বিবাহ প্রথা, বর্ণাশ্রম একরণ, দণ্ডবিধির ব্যবস্থা, 

আচারানুখাসন আমাঁজিক উচ্চ নীচ বৃত্তির সংস্থান_এক কথায় 
বলিতে গেলে, আধ্যের সমুদায় ধন্ম ও কম্মের মুলে এই নংস্কার 

বিদ্যমান রহিয়াছে । ইদানীন্তন সভ্যতাভিমানী জাত্গণের 

মধ্যে যেমন বিবাহ জন্বন্ধে গোভ্রাদির কিছু সাত্র বিশর নাই : 

হিতাহিত বিবেক শক্তি কিঞ্চিম্মীত্র উন্নত হইনে, এসএম কি, তাছারা 

নহোদরাঁকেও বিবাহ করিতে যেমন কুষঠ্িতনন। বণের শাঁদর 
তাহাদের মধ্যে যেমন কিছুমাত্র নাই; পিতা মাতার পরিচয় 

যেরূপ থাঁকুক না কেন, সন্তানের অর্থবল ঠিক্‌ থাকিলেই হইল ; 
ইদ্রানীম্তন সভ্য সমাঁজে কামাচার যেমন পাপ মধ্যে গণ্য হয় না, 

পরন্ত অর্থ থাকিলে বেশ্যানস্তোগ নিরীহ সুখ মধ্যে পরিগণিত ; 
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বিবাহের ব্যয়ভাররূপ রাঁজদণ্ড বহন করিতে পারিলে যেমন 

অবলীলাক্রমে বিবাহ-মর্ষযাঁদ উল্পঙ্ঘন করিতে পারা যায়ঃ ষে 

সকল দ্রব্য আহার ও সেবনে কামের উত্তেজনা করে, সেই সব 

আহার ব্যবহার যেমন আধুনিক সভ্যনমাজের আচরণীয় ; পরস্ত 

আর্্যগণের বিধি ব্যবস্থা তেমনি তাঁহার সম্পুর্ণ বিপরীত | মুসং-. 

স্কত জীব সকল জন্ম গ্রহণ করিলে জাতীয় অপরাপর উন্নতি 

আপন! হইতেই হয়, এই ধারণ থাকাতে তাহার! অপরাপর সংস্কা- 
রকগণকে সমাজে তত উচ্চপদ প্রদান করেন নাই । পিতা, মাত 

ও আচার্যকেই তাহারা সমাজের প্রধান স্থানীয় বলিয়া মান্য করি- 

তেন। অতএব হে ভাঁরতবানী আধ্য-ভ্রাতুগণ ! আপনার! যদি 

যথার্থ সুখী, দীর্ঘজীবী, বুদ্ধিমান, গুণবান, বলবান, ধনবান ও ধার্মিক 

হইতে ইচ্ছা! করেন, তাহ! হইলে বীজ বপন করিবার পুর্বে বীর্য্যের 

পন্কতা ও পুষ্টি বিধানে সমূহ যদ্ব করুন। সুক্ষেত্র অন্বেষণ করিয়! 

যথাকালে তাহাতে পরিপক্ক বীজ রোপণ করিতে দৃঢ় গ্রাতিজ্ঞ হউন; 

এবং এই সমুদয় বিষয়ের সংস্কার জন্য সমাঁজন্থ সমস্ত লোকে এক 

মত অবলম্বন করিয়া প্রস্তাবিত সমাজের অধিবেশনে সকলেই 

বিশেষ উদ্যোগী হউন ৷ যথাকালে উর্ধর ক্ষেত্রে পরিপন্ক বীজ 

রোপিত হইলে, তাহা হইতে যে সতেজ রৃক্ষ ও স্ুম্বাছু ফল লাভ 

করা যায় তাহা বোধ হয়, আবাল বৃদ্ধ বনিতা নকলেই অবগত 

আছেন । অতএব পুত্রকে পবিত্র, উন্নত ও শোভনতম দেখিতে 

ইচ্ছা! করিলে, অগ্রে নিজ শরীরকে পবিত্র উন্নত ও শোভন করিয়! 

পশ্চাঁৎ পুত্রকামী হওয়। অতীব কর্তব্য ৷ এবং এরূপ স্থলে খষিগণের 

উপদেশ ও শীন্ত্রের বিধান গ্রহণ করা আমাদের সর্বতোভাবে 

শ্রেয়। খধিগণের উপদেশ এই-_শান্ত্রের বিধান এই-_ষে, অগ্রে 

অবিষ্লত ব্রহ্মচারীভাবে অবস্থান করা, পশ্চাৎ দারপরিগ্রহ করিয়! 
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সংসার আশ্রমে প্রবেশ কর] । ব্রন্ষচর্য্যাশ্রম *% শেষ না হইলে গৃহ- 
. স্থাশ্রমের অধিকারী হওয়! যাঁয় না । বিদ্যা) তপস্তা। ও ইন্ক্রিয়-নত্যম 

দ্বার! ব্রহ্মচারীভাবে অন্ততঃ জীবনের চতুরাংশ অতিবাহিত করিয়া 
পশ্চাতে দারপরিগ্রহ করা শাস্ত্রের বিধান_ শাস্ত্রের বিধান না 

হইলেও ইহা যে সর্বমত প্রকারে ম্তাষ্য তাহাতে আর অগুমাত্র 
সংশয় নাই | নিয়ত স্বাধ্যায় পাঠ দ্বারা মঙ্গল কাধ্যের নিয়ত 
চ্চ|র দ্বারা--রেতঃসংযম দ্বারা প্রথমে আপনাকে মনুষ্যত্বের উপ- 

যুক্ত করিয়া পরে অপরের মনুষ্যত্ব সম্পাদন করিতে হয়। রেতঃ 

সংযম ব্রন্মচারীত্রতের একটী প্রধান অঙ্গ । যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও 
রেত বিচলিত না হইতে পারে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখাই ব্রহ্গচাঁরীর 
প্রধান কর্তব্য । এমন কি, স্বপ্নেও যদি রেত স্বলন হয়, তবে 

ব্রহ্মচারীকে তজ্জন্ত অনুতাপিত হইয়। প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। 
রেতের যতই ধারণা হইবেক, ধারণাশক্তি, বল, বুদ্ধি, জীবন ও 
ধন্ম ততই রৃদ্ধি পাইবেক- বীর্য ততই পরিপন্ধ ও পুষ্ট হইতে 

থাকিবেক | শুক্রই ধর্ম, শুত্রই বুদ্ধি, শুতক্রই জ্ঞান, শুক্রই শক্তি, 
পুজ্যপাঁদ আধ্ল্যগণ এ কথার যেমন মন্ম অনুধাবন করিয়! গিয়াছেন, 
বোঁধ করি, জগ্ততের কোন জাতিতে সেরূপ অনুধাবনা নাঁই। 
আধ্্যগণ রেতকে অস্ত ও ব্রহ্ম শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন | জীবন, 

বল, মন, বুদ্ধি, ত্রন্মের মেই পরমাশক্তি সকল বশস্ত প্রকৃতির 
অস্তপাঁর অন্নকে আশ্রয় করিয়া! রেত রূপে পরিণত হয় এবং এই 

রেতই জীবের প্রথম অধিষ্ঠান ভূমি। এই রেতের আশ্রয়ে এক 
জনের মনোর্ত্তি অন্য জীবে সংক্রামিত হইতেছে_এক জনের 

* ব্রহ্মচধ্যাশ্রম রিপুসংযমের মুখ্য ক!ল বলিয়া উচ্ার বিবরণ বিশেষরূপে বিবৃত হইল। 
স্থতরাঁং এ প্রস্ত(বের লিখিত ব্রন্মচধ্যা শ্রম ( যাহ] এক্ষণে সাধারণত প্রচলিত নাই ) পড়িতে 

গেলে) জীবন ও যৌবনের প্রারভ্ভ সময় বুঝিতে হইবে। 
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রোগ সকল, অপর দেহে প্রবিষ্ট হইতেছে | এই রেত ধারণ 
করিতে পারিলেই বল, বুদ্ধি, সাহপ, ধর্ম ও দীর্ঘাযুত্ব লাভ করা 
যায় । এই রেত রক্ষাকেই আর্ষ্যেরা জীবনের গুরুতর কার্ধয 
বলিয়া জানেন । এই রেত ক্ষীণ হইলেই লোকে নির্বংশ ও লুণ্ত- 
পিগ্োঁদক হইয়া এহিক ও পারত্রিক উভয় পথে ভষ্ট হইয়। থাকে । 
সংসারের যত কিছু রোগ, শোক, ছুঃখ, দারিদ্য সকল যাঁতনার মূলই 
অযথা রেত পরিচালন । এ কারণ স্নান, ভে।জন, পান, শয়ন 
দর্শন, স্পর্শনাদি আধ্যগণের আগার সম্বন্ধে যত কিছু বিচার 

আছে, সকলই এই রেতকে লক্ষ্য করিয়া । শরীরকে অমশীতল 

রাখিবার জন্য গরতিদিন যে সময়ে স্াঁন করিতে হইবেক ; রশুন 

গৃঞ্জন, পলাগু, শক্ষহীন মৎস্য, গ্রাম্য কুক্কুট ও ছত্রাকাদি যে সকল 
উগ্রত্রব্য আহারে ও সেবনে শরীরের বমতা। নষ্ট হইবেক ; মগ্যাদি 

যে সকল তীব্র তরল দ্রব্য পানে রেতকে উৎক্ষিপ্ত করিবে ; রাত্রি- 

জাগরণে বারু প্রকুপিত হইলে পাছে রেতকে প্রকুপিত করে ; 
অন্নের সংআবে পাছে পাগঈীর তাড়িত দেহপ্রবিষ্ট হইয়া অন্ত- 

রের পাপ বৃদ্ধি করে; স্ত্রীলোককে অনার্ৃত দেখিলে পাছে কুপ্র- 
বৃত্তির উদয় হয় ; এই আঁশঙ্কাঁয় অতি সদাচারে ও সাবধানে দিব! 

রাত্রি অতিবাহিত করাই আর্ষ্যের কর্তব্য কন্ম। প্রাচীন আর্বের 

তাহাই করিতেন, এবং অরুতদ!র ব্রন্মচারর পক্ষে এ সকল 

আচার অবশ্য প্রতিপাল্য । 

সংসারে রোগ শোক ও দরিদ্রতার যত বাহুল্য দেখিতে পাওয়া 

যায়, বিশেষ বিবেচন। করিয়া দেখিলে অযথা কামাচারই সকলের 

মূল বলিয়া বোধ হয়। এই অযথা কামাঁচারে শরীর রুগ্ন হয়, 

মন ক্ষীণ হয়, বুদ্ধি শুদ্ধি, ধন্ম কর্ম সকলই লোপ পায়। এই 
কামাচারীর সংখ্যা অধুন। বৃদ্ধি হওয়াতেই সংসার দিন দিন রুগ্ন, 
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শীর্ণ ও কুতৎনিত পুরুষ সকলের আবাসভুমি হইতেছে । এই অযথা 
কাঁমাচারের বিষ্ময় ফল কেবল যে আপনাকে ভোগ করিতে 

হয়, তাহ নহে, পরস্ত পুত্র পৌত্র প্রভৃতি বংশপরম্পরা অনম্তকাল 
এই চুরাচারের ফলভোথ করিতে থাঁকে-_এবং অমুদ্ায় সমাজে 
ব্যক্তি বিশেষের এই ছুরাচারের কলঙ্ক অঙ্কিত থকে । ইদ- 

নীন্তন সভ্যসমাজের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি এই 
কাঁমাচার ব্ৃদ্ধিরই সম্পুর্ণ অনুকুল-_সুতরাং উৎ্কট উতৎ্কট রোগ 

সকল যেমন এক্ষণকাঁর অমাঁজে নৃতন নৃতন বেশে দিন দিন দেখা! 

দিতেছে- পুর্বে এমব রোগের কথাও লোকে শুনে নাই | এক্ষণে 

নকলেই ক্ষীণারু ক্ষীণ-দেহ | বাল্যনহবাঁ, অযথ! ও অনিয়মিত 

্্রীসহবান আজকাল ভোগবিলাগের চরম বলিয়া বিবেচিত 

হইয়াছে | তন্মধ্যে যে ধর্ম আছে-_পাঁত্রাপাত্র বিবেচনা আঁছে__ 

কাঁলাকাল আছে-তাহ। হইতে যে আু্বাছু ও সতেজ ফলের আশ! 

আঁছে-উন্নতির আশা আছে_তাহ1 কেহই ভাবেন না । অযথা, 

অভ্বাময়িক, অবিশ্রান্ত ভার্যাথমন করিলে রাশি রাশি সন্তান 

উত্পাদন হয়ঠ এবং তাহারা বে শভাবতই শীর্ণ, ক্ষীণ ও অল্লায়ু 
হইয়া থাকে তাহাও কেহ গ্রাহ্য করেন না । অন্তান ত ক্ষীণজীবী 

হইবেই, যদি ভাবির। দেখা যায়, তাহ] পু ৬ ভরণ 

পোষণ ও গ্রতিপালনের চিন্তায় অনেক পিতা মাতাকেও টিস্তা- 

জ্বরে জর্জরিত ও উতৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তাহাদের 

সেই শীর্ঁদেহ, হীন-তেজ, ক্ষীণ-কায় নাবালক পুত্রের উপর 

সংনারের ভার অর্পণ করিয়া অকাঁলেই কালকবলে পতিত হইতে 

হয় ।_-এদ্রিকে বালক অংসাঁরের কঠিন ভার কতদিন বহন 
করিবে? অল্পবয়নে অপন্কবীর্য্যে ছুই চারিী রুগ্ন সন্তান উৎপাদন 
করিয়া, তাহারাও প্রায় অল্প দিন মধ্যে ইহলীলা সমাপ্ত করিয়। 
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থাকে। এইরপে ক্ষীণের পর ক্ষীণ সম্ভান ভূমিষ্ঠ হইয়। ক্রমে 

অনেকের বংশ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে ও তৎস্ুত্রে জাতি, নমাজ 

ও দেশ সকলেরই বলক্ষয় করিতেছে । অতএর অনুধাবন পুর্বাক 

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবেক 

যে, প্রাটীন আর্ষ্যের ভার্ষযাগমনের যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, 

তাহা সর্বপ্রকারেই মঙ্গলজনক ও নুফল-প্রদ। দে নিয়মের 

বশীভূত হইয়া! চলিলে আমরাও চিন্তান্বরে জর্জরিত হইয়া অকাল- 

মত্যুমুখে পতিত হই নাঁ-কতকগুলি নিস্তেজ, দুর্বল, অল্লাযু 

নন্তানের জন্ম দিই না এবং যথেচ্ছ কামাঁচারী হইয়া রাশি রাশি 

সম্ভতানও উৎপাদন করি না বা তজ্জনিত রৃথা খণজালে জড়িত 

হইয়| ভাবনা ও চিন্তায় আক্রান্তও হই না। ভার্ধ্যাগ্ণমন কাঁলে দেশ, 

কাল ও পাত্রের বিশেষ বিবেচন। করিয়। গমন করা৷ নর্জতোভাবে 

কর্তব্য । অন্নাত অর্থাৎ অপবিত্র অবস্থায়, বহু পথ ভ্রমণের পর, 

ক্ষুধিত অবস্থায় অথবা অতিরিক্ত ভোজন করিয়া, রাগ ও 
শোঁকাদি কর্তৃক মন উদ্দিদ্ন থাকিলে পর, দেহ রুগ্ন থাকিলে পর, 

স্ত্রী প্রকুপিত থাকিলে অথবা তাহার মনোরত্তি সম্/যক্‌ প্রফুভ্তিত 

না থাকিলে ইত্যাদি যে যে নানাবিধ অবস্থায় স্ত্রী-গমন করিতে 
নাই__অথবা। চতুর্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ইত্যাদি যে যে 
পর্ধকালে এবং জায়ংকালের যে ভাগে গমন করিতে নিষেধ, এই 
সমুদ্রায় মানিয়া স্ত্রী্নীমন করাই আর্ধ্জাতির ধন্ম | ্্রীগমন 

কালে পিতা মাতার সমগ্র মন যে ভাবে অবস্থিত থাকিবেক, 
পুত্রের মনেও রেতযোগে দেই ভাব সংক্রামিত হইয়া থাকে । 
স্ত্রীগমন কাঁলে পিতার সমগ্র মন যদি কামেতে অবন্থিত হয়, তবে 

কামোৌপভোণই পুত্র-মনের প্রধান আকর্ষণ হইবেক, ইহা স্ুবিজ্ঞ 

প্রাচীন আধ্যগণ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন । আচার, স্বাধ্যায় 
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ও তপস্যা দ্বারা সদ! গন্তীর ও শোঁভন ভাবে বাঁহারা অবস্থান 

করিতে সক্ষম, স্ী-গরমন কাঁলেও তীাহাঁদের সেই উন্নত ও শাস্ত- 
প্রকৃতি অপরিবন্তিত থাকে | প্রক্কৃতি-পুরুষের একত্বকে আর্যেরা 

“তীশ্বর” বলিয়া জানেন । শ্ত্রীসস্তোগ কালে প্রক্কৃত প্রস্তাবে 

মাঁনব-জীবন-স্থজন-কারণ সেই প্রকৃতি পুরুষেরই সম্মিলন হইয়া 

থাকে । বাস্তবিকই এ সময়ে মানবদেহে ঈশ্বরের আবির্ভাব 
হয় এবং মনুব্য-মনকে বাহ্য জুখ দুঃখ ইত্যাদি সমস্ত বিষয় হইতে 

অপশ্যত করিয়া কেবল প্রকৃতি-পুরুষের একত্বেই দৃঢ়তর নিযুক্ত 

করে । বথার্ধ জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই এই 

সময়ে পবিত্র ভাবে সৃষ্টি স্থিতি গ্রলয়ের এক মাত্র কারণ সেই 

পরমাত্বার মহিম| চিন্তা বা অনুভব করিতে সক্ষম নহেন। 
অজ্ঞান পাপী ব্যক্তিরা কাঁমেতে বিহ্বল থাকিয়াই এই অনির্বচনীয় 
সুখে ঈশ্বরীয় মহিমা অনুভবে-_ হৃষ্টি-স্হিতি-প্রলয়-কর্তার প্রথম 
কার্য্যটির প্রত্যক্ষত। হৃদয়মন্দিরে ধারণায়-__বঞ্চিত হইয়। থাকে । 
তাহারা স্ত্রী-সম্ভোগকে নিতান্ত ভোগ বিলামের কার্য বলিয়। 

জানে এবং অঁতি অপবিত্র ও যথেচ্ছ ভাবে কাণ্ড জ্ঞান-রহিত 
হইয়া স্ত্রী-গমন করিয়। থাকে | যথেচ্ছাচার-প্রেরিত হইয়া যে 

পিত। মাত। সন্তান উৎপাদন করেন, তাহাদের সন্তানের মানসিক 

স্বাভাবিক আকর্ষণ সকল যথাভাবে অবস্থিত হইতে পারে না । 

এমন কি, পিত। মাতা কি পদার্থ তাহ! যেমন পশুগণের পরিগ্রহ 

নাই, সেই অযথাজাত পুত্রের পিতৃ-আকর্ষণ ছিন্ন হওয়াতে সে 

পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, বরং পিতা মাতার 
ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠে । এইরূপ সুজাত (€) পুত্রগণই মাতৃ- 
প্রতিপালন 'গুদাম ভাড়ার ভার স্বরূপ বিবেচনা! করিয়া থাকেন । 

কেবল পুত্রের দোষ দিলেই বা কি হইবে? পিতা মাতা স্ব স্ব 
১৪ 
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কর্তব্য বুবিলে, পুত্রও আপনার কর্তব্য বুবিতে পারে। যথা 

নিয়মে স্ত্রীগমন করিলে যে সম্ভান উৎপন্ন হইবে, সে কেনই 

বা না বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী, ধার্সিক ও পিতৃ-মাতৃ-পরায়ণ হইবে? 
কামোন্সত্ত হইয়া স্ত্রীগমন করিলে পুত্রে কেনই বা না সেই 

কাম-প্ররৃত্তির অধিকতর সংক্রমণ হইবে ? ইন্দ্রিয-নুখ চরিতার্থ: 

করা পুত্র উৎপাদনের মূল কারণ হইলে, পুত্রের নিকট কি 
প্রকারে ভক্তি ও ক্লুতজ্ঞতার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? 

পুত্রের যথার্থ হিতাকাঁজ্জী হইতে গেলে, দেশ, কাল, পাত্র মাঁনিয়া 

চল| নিতান্ত কর্তব্য । সকল কর্মে শ্রেয়োলাভ করিবার জন্য 
দেশ, কাল, পাত্রের বিবেচনা আছে, আর এতাদৃশ গুরুতর 

কর্তব্য কার্যের, জন্ত মনোনিবেশ ন। করিয়া অবহেলা কেন? 

উৎরুষ্ট পঞ্চ সকল, বলবাঁন ও সুপ্রী। অশ্ব সকল কিসে জন্ম 
গ্রহণ করে সেই ভাবনায় আধুনিক সভ্যগণ পশু-উৎকর্ষ-নাধিনী- 
সভা করিতেই মহাব্যস্ত, কিন্ত উৎকুষ্ট মনুষ্য সকল কিসে জন্ম 

লাভ করে সে বিষয়ে কেহই দৃষ্টিপাত করেন না! জড় সকলের 

সংস্কার যদি অভ্ভব হয়, অশ্ব ও গবাদি জাতির ঈংস্কার করিতে 

যদ্দি লোকে সক্ষম হয়, তবে মানবের সংস্কার করিতে লোকে 

কেন না সক্ষম হইবে? কাঁমমোহিত হইয়া এরূপ গুরুতর 

ব্যাপারের প্রতি লোকের, অন্ধ থাকা কোন অংশেই শ্রেয় নহে । 

পঞুরাঁও অযথা কামাচার করে না । বিশেষ বিশেষ পশু বিশেষ 

বিশেষ নির্দিষ্টকালে স্ত্রী-শীমন করিয়া থাকে । দেশ কাল পাত্রের 

বিবেচনা! করে; একারণ তাহাদের সন্তান সন্ততি সকলও যথা- 

জীবী.ও হুষ্ পুষ্ট হইয়া, থাকে । আর মনুষ্য কি বুদ্ধিমান জীব 

হইয়া এমন গুরুতর বিষয়ে সম্যক অবহেলা করিয়া আপনার 

সত্যতার পরিচয় দিবে? 



[১৭ 
অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কেবল বাল্যবিবাঁহই ভারত- 

বাধীর অবনতি বা দৈহিক ও মানিক দুর্ঘলতার একমাত্র কারণ 

নহে। বাল্যমহবান ও অবথা সহবারই কল অনর্থের মূল | এমত 
স্থলে কেবল মাত্র বাল্যবিবাহের সংস্করণ জন্য উন্মত্ত না! হইয়! 

বিবাহ নশ্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের ও প্রধানত গর্ভাধানের সংস্কার 

সর্বতোভাবে কর্তব্য । তাহা হইলেই রোগ, শোক, শারীরিক 
এবং মাননিক দৌর্কল্য নকলই দূর হইবে । 

অষ্টম কারণ। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের শুঙষা ও চিত্বিনো- 

দনের জন্য এবং সুতিকাগার-ুক্ত স্্ীলোকদিগের স্বাস্থ্য পুনর্লাভার্থ 
রীতিমত যদ্বের অভাব ।-_গর্ভাধান হইতে প্রনবকাল পর্য্যন্ত স্ত্রী 
লোকদিগকে অতি পাঁবধানে রাখা, কোনরূপে, মনোবেদন। না 

দেওয়া, ভাল ভাস খাছ্য দ্রব্য খাইতে দেওয়া, উত্তম উত্তম পরিচ্ছদ 

পরিধান করিতে দেওয়া, মিষ্ট সম্ভাষণ করা এবং সর্ধক্ষণ তাহাদিগকে 
প্রাফুল্লচিত রাখা! আমাদিগের একী প্রধান কর্তব্য কার্য্য। ইহাতে 

গর্ভাবস্থায় কিন্বা প্রনব কালে বিশেষ বিদ্ব বাধা বা কষ্টের 
কোন সম্ভাবনা প্রায়ই থাকে না। পরক্ত সুন্দর, সবল ও সুবুদ্ধি 
সন্তান জন্মাইবার* বিশেষ সন্তাঁবন। । কিন্তু আক্ষেপের বিষয় 

এই যে, আমাদিগের নে বিষয়ে দৃষ্টি প্রায় নাই বলিলেও অতুযুক্তি 
হয় না। 

সুতিকাগার হইতে মুক্ত হইবার নিয়ম আঁমাদিগের দেশে_- 
বিশেষতঃ বঙ্গদেশে- বাহ প্রচলিত আছে, তাহাতে সচরাচির দেখা 

যাঁয় যে, পুত্র হইলে একবিংশতি দ্িবন এবং কন্যা হইলে এক মাঁস 
মাত্র প্রস্থৃতিরা প্রনব-গৃহে আবদ্ধা থাকেন । তৎপরে বথারীীতি ষষ্ঠী 
পূজাঁদি সমাপন করিয়। গৃহে (বাসগৃহে) আলিয়। পুনরায় নংসারে লিপ্ত 

হয়েন | এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রনবের পর স্ত্রীলোকদিগের শরীর 
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উক্ত কয়েক দিবসেই পুনরায় গৃহকার্য্যের ব1 মংসারাশ্রমের অথবা 

ন্বামিসহবাঁসের কিম্বা গর্ভে পুনরায় বীজ ধারণের প্রকৃত অবস্থা 

প্রাপ্ত হইয়। থাকে কি না? বোঁধ করি, কেহই বলিতে পারিবেন 

ন! যে, নুতিকাগার-ুক্ত স্ত্রী এক মাসের মধ্যেই সকল প্রকারে 

ন্বাস্থ্যলাভ করিয়! থাকেন বা করিতে পারেন। অনেকে হয় ত. 

বলিবেন, প্রসব-গ্হ হইতে বহির্গত হইয়াই কিছু প্রাস্থুতিগণ স্বামি- 

সম্ভোগে রত হয়েন না । এতদুত্বরে বল! ও দেখান যাইতে পারে যে, 

অনেক স্ত্রীলোক প্রনবের এক বা ছুই মান পরেই পুনরায় গর্ভবতী 

হয়েন; ইহাদিকে সাধারণত “বত্নর-প্রনবিনী” আখ্যা প্রদান 

কর! হইয়া থাকে । বিশেষ বিবেচনা করিয়। দেখিলে, পাঠকবর্গ 

এই স্থলেই আমাদিগের দৈহিক ও মানিক দুর্বলতার অঙ্কুর 

দেখিতে পাইবেন । ন্থৃতিকাগার-ুক্ত স্ত্রীলৌকদিগের স্বাস্থ্য 

পুনর্লাভের অপেক্ষা না করিয়া! সন্তান উৎপাদন করা৷ এক মহৎ 

অত্যাচার ! বিশেষ দৌরাত্ম্য !! ঘোরতর পাঁপ ও মহান্‌ অনিষ্ট- 

কর কার্য!!! পুরুষেরাই এ অত্যাচারের জন্য দায়ী এবং তাহারাই 

ইহাঁর প্রশ্রয়দাতা ; ইন্দ্রিযদমন বা ইন্দ্রিয়ত্যম-ব্রত্ত তাহাদিগ্রের 

মন হইতে একেবারে বিলুপ্ত ও বিতুরিত হইয়াছে অথবা মনে 

স্থান প্রাণ্তও হয় না! দেশের বা সমাজের উন্নতি উন্নতি 

করিয়। ত অনেকেই পাল | কিন্তু দেশোন্নতির মূল যে কোথায় 

তাহ কাহারও খবর নাই । বিগ্যাশিক্ষার কি এই ফল! 

জ্ঞান উপার্জনের কি এই পরিণাম !!_সভ্য-নমাজের কি এই 

রীতি !!! 
সুতিকা-গৃহ হইতে নিষ্ধান্ত হইয়াই স্বামিসহবান ক্্রীলোকদিগের 

শরীরিক অসুস্থতা ও দৌর্ঝল্যের একটী প্রধান কারণ এবং তাহা 

দিের (বা ক্ষেত্রের) তেজোহীনত প্রযুক্ত সন্তানের (প্রনুত-ফলের) 
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তেজোহীনতা। ও দুর্বলতা নহজেই ঘটিয়। থাকে । ইহা বোধ হয়, 
সকলেই বুঝিয়া থাকেন ও বুঝিবেন_বিশেষ পরিক্ষারের জন্য 
আরও দাদ। কথায় বুঝাইয়! দেওয়| যাইতে পারে, যথা মাঠে ক্ৃষি- 
ক্ষেত্রে ক্লৃষকেরা যে জমিতে উপর্যপরি তিন চারি বত্ণর কোন 

বিশেষ ফনল উৎপাদন করে, পর বদর আর তাহা করে 

না। জমির “উঠিত” “পতিত” শক্তি অনুনারে কখন এক বৎসর 
কখন ছুই বৎনর কখন বা তিন বত্সর পর্য্যন্ত দে ভূমিতে কোন 
ফমলই উৎপন্ন করে না । এই সময়ে তাহাতে বিবিধ সার দিয়। 

তাহাঁর উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি হইলে পরে, আবার তাহাতে বীজ 

বপন করে । রীতিমত শন্য উৎপাদন জন্য যেরূপ ক্ষেত্রের উৎ- 

পাদিকাশক্তি বৃদ্ধি কারণ কলষকদিগকে নানা উপায় অবলম্বন 

করিতে হয়, মনুষ্যদেহ উৎপাদন সম্বন্ধেও সেইরূপ । প্রান্থৃতির বল 
বীর্ধয ও রপ রক্ত লইয়াই সন্তানের কলেবর বৃদ্ধি প্রাণ্ড হয়, অতএব 

ক্রমাগত সম্ভীনোৎ্পাদিত হইলে প্রস্থৃতির শরীর কোথা হইতে 

সবল হইবে? দুর্ধল শরীর হইতে ছুর্ধল সন্ভানই জন্মগ্রহণ করিয়! 

থাকে । এমত* স্থলে একবার প্রসবের পর প্রস্থৃতিকে দীর্ঘকাল 
সযত্বে ও সাবধানে রাখা এবং বলকারক আহারীয় দ্বারা তাহার 

শরীরের বলাঁধান পূর্ধক তাহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার 

উন্নতি কর। কি উচিত নহে? সুতিকাগার হইতে বহির্গত হইয়াই 

পুনরায় গর্ভবতী হইলে ক্রোড়স্থ শিশুর জীবন ও স্বাস্থ্যের মম্পূর্ণ 

বিদ্ব ঘটিয়া থাকে । অতএব যতদিন গ্রস্থৃতি উত্তমরূপে আরোগ্য 
লাভ না করিবেন এবং সবল ও পূর্বন্বাস্থ্য-প্রাণ্ত না৷ হইবেন, যত 

দিন ক্রোড়স্থ শিশু অভ্তনপান ত্যাগ না করিবে, ততদিন তাহার 

স্বামিসহবাঁস-সুখে বঞ্চিত থাকাই বর্ধতোভাবে কর্তব্য । সন্তান 

প্রসবের অন্তর-কাল অন্ততঃ চারি পাঁচ বৎসর হওয়া উচিত। 
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নচেৎ অকাল ও অনিয়মিত সহবাস-দোঁষে সম্তান-হত্যার পাতকে 

পতিত হইয়া পিতা মাতাকে অশেষ যন্ত্রণীভোগ করিতে হয়। 

প্রসূতি মাত্রেরই-__কেবল প্রন্ুতি কেন--পিত। মাতা উভয়েরই 

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধাখীবিদ্যা শিক্ষা কর! বা জান! নিতান্ত আব- 
শ্যক। জননীর যত্তেই সন্তান দিন দিন শুরুপক্ষীয় শশিকলার' 
ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শৈশবাঁবস্থা অতিক্রম করে| কিন্ত আজ 
কালের জননী-_অবোঁধ জননী--অপক্ক-ুদ্ধি অজ্ঞান বালিকী-_ 
যিনি নিজের শরীর রক্ষা বিষয়েই সম্পুর্ণ অপটু, তিনি সন্তানের 
স্বাশ্্যিরক্ষা- সন্তান পালন--পস্তান পোষণ সম্তানের রক্ষণাবেক্ষণ 

ইত্যাদির কি বুঝিবেন ? কাজে কাজেই মাতা পিতার অজ্ঞতা 
বশতঃ অনেক সময়ে অনেক সন্তানকে অকালে কালগ্রানে 

পতিত হইতে হয় । 
নবম কারণ। আমাদিগের পারিবারিক নম্বন্ধ জ্ঞানের ও 

যথাবিহিত আচরণের অভাব এবং কর্তব্যবিমূঢ়তা আজকাল 

কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি রুদ্ধ, কি যুবা, কি বালক, কি বালিক। 
ইত্যাদি কেহই প্রায় পরম্পরের নহিত পরম্পরের দ্নশ্বদ্ধ বিচার ও 
পরম্পরের প্রতি পরম্পরের যথ।-কর্তব্য আচরণ প্রতিপালন 

করেন না। ইহাতে লঘু গুরু ভেদজ্ঞান তিরোহিত--শাসন 

শিথিল ও সংনারবন্ধন উচ্ছৃছ্থলতা প্রাপ্ত হইয়া সংপারকে তরঙ্কা- 
ধিত করিয়। তুলিতেছে এবং দেই তরঙ্গে সমীজও প্রতিহত হই- 
তেছে। পুরুষের1 লেখ পড়াও শিখেন, জ্ঞান উপার্জনও করেন, 
অর্থ উপার্জনও করেন, অনেক দমাঁজেও মিলিত হয়েন, অনেককে 

জ্ঞান শিক্ষাও দিয়া থাকেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, 

তাহাদের নিজগৃহমধ্যে পরস্পরের সহিত পরম্পর কিরূপ ব্যবহার 

করিতে হয়, কিরূপ অন্বন্ধের লোকের কিরূপ মর্যাদা রক্ষা 
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করিতে হয়, কাহাকে কিরূপ শিক্ষা বা উপদেশ দিতে হয়, কাহার 

প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলে সংবার মধ্যে সদ আনন্দ ও জচ্ছন্দ- 

তার সৃজন হয়, এ সকল জ্ঞানের মম্পুর্ণ অভাব দেখিতে পাওয়া 

যায়। ইহী'রা স্বামী, স্ত্রী, মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী ও পুত্র পৌত্র 

ইত্যাদি সম্বন্ধ বিশিষ্ট লোক সমূহের প্রতি পরম্পর যথাযোগ্য 
ব্যবহার করিতে প্রায়ই জানেন না এবং করেনও নাঁ। পারি- 

বারিক অনচ্ছন্দত, বিবাদ, বিসম্বাদ, গৃহবিচ্ছেদ, আত্মীয়তাবিচ্ছেদ 

এবং মামলা মোঁকদমাঁদিতে সর্বস্বান্ত হওয়া ইত্যাদি সকলই 

এই জ্ঞানের অভাব জনিত বিষময় ফল। এই অভাবটী আগা- 

দিগের মানসিক ছুর্ঘলতার একগি বিশেষ কারণ বলিতে হইবে । 
পিতা মাতা ও গুরুজন কর্তৃক বাল্যকালাবধি নীতি শিক্ষার 
অভাবই এই অভাবের প্রতিপোষক সন্দেহ নাই |: 

দশম কারণ। পরাধীনতা ! দাসত্ব !! গোলামী!!!- দাসত্ব 
করিতে গেলে_ গোলামী করিতে গেলে--পরাধীনতায় জীবন উৎ- 

দর্গ করিতে গেলে__আমাঁদিগকে_ ছোট বড় মস্ত চাকুরেকে__ 
অনেকে সময়ে ক্ষমতার অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়ঃ জল 
বাযুতে বিক্ত হইয়! শ্রম করিতে হয়; রাত্রি জাগরণ, ক্ষুৎ পিপাসা! 
সংবরণ ও শোৌচ প্রত্াবাদির বেগ ধারণ, কখন বা অসুস্থ শরীরে 

এবং অনেক সময়ে রাত্রিতে গ্যাসের ও কেরদিনের আলোকেও 

কার্য করিতে হয়। বলা বাহুল্য, রাত্রিতে গ্যান প্রভৃতির 
আলোকে কার্য করিলে-বিশেষতঃ গণিতের কার্য করিলে__ 

দষ্টি-শক্তির বিশেষ হানি হইয়া থাকে । এক কথায়, চাঁক্রী 
করিতে গেলে স্বাশ্থ্যরক্ষার নিয়মাদিতে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে 

হয় এবং অবকাশাভাবে আমোদ প্রমোদ বা অপরাপর স্বাধীন 

বৃত্তি অথবা ধর্ম, কর্ম, সামাজিক ব্রত নিয়ম পালন ইত্যাদি 
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সমস্তই এক প্রকার ত্যাগ করিতে হয় ! সময়ে সময়ে মা বাপের 
পিগুদান পর্য্যন্ত পণ্ড হইয়া যায় !! এতৎ্যতিরেকে বুদ্ধি থাকিতে 
নির্বোধ, চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির, বাক্পটুত! 
থাকিতে মূক, বিদ্যা থাকিতে মূর্খ এবং হাত পা থাকিতে গঙ্গু হইয়া 
ও নান প্রকার তোষামোদ করিয়া মনিবের সম্তোষভাজন হইতে 

হয়! যথার্থ দৎ ও সত্যবান হইলেও অনেক. নময়ে মনিবের তুষ্ট 
বিধানার্থ আপনাদিগকে নীচ ও মিথ্যাবাদী প্রভৃতি বলিয়। ম্বীকার 
করিয়া লইতেও হয় !! এবন্প্রকারে চাক্রী করাতে আমাদিগকে 
সহজেই স্ফুর্তিবিহীন, জড়পিগবৎ ও হস্ত-পদবিশিষ্ট পশু সদৃশ 
হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হয়; স্থৃতরাং তাহাতে আমা- 
দিগের দেহ ও মন যে দিন দিন ছুর্ঘল ও হীনতেজ হইবে, আশ্চর্য্য 

কি? এত গেল সাধারণ চাঁকরেদিগের ভুর্বলতাদির কারণ। 

আবার নিঙ্গ শ্রেণীর গ্ররিব চাঁকরেদিগের দৌর্ধল্যের আর একটী 
বিশেষ কারণ আছে । সে কারণটী এ নকল গরিব অর্থাৎ অধীনস্থ 
কর্মমচারীদিগের উপর দেশীয় অধ্যক্ষ-কম্মনচারী মহাঁশয়দিগের 
অত্যাচার ! চাঁক্রেগণ সচরাচর ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । পথম 

_নিল্সশ্রেণীর নামান্য কেরাণী। দ্বিতীয়-_বড় বাবু; হেড-ক্রার্ক, 
হেড-আনিষ্টাণ্ট, সুপারভাইজর প্রভৃতি উপাধিধারী উচ্চশ্রেণীর 
বড় বড় কেরাণী। জামান্য কেরাণীর সংখ্যাই সর্ধত্র অধিক, বড় 
কেরাণী সংখ্যায় অতি অল্প । এক এক বড় কেরাধীর অধীনে দশ, 

পনের, বিশ, পঁচিশ সময়ে সময়ে শতাধিক পর্য্যন্ত খুজর কেরাণী 
কার্য করিয়া থাকে । কাজেই কুচা কেরাণীর মনিবের সংখ্যা সত- 
তই “ডবল ব৷ স্থল বিশেষে তাহারও অধিক এবং “ডবল” ব1 বহু 
মনিবের অধীনেই তাহাদের জীবনোপায় নির্ভর করিয়া থাকে । 

কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নচরাচর আফিসের বড় বাবুরাই তাহাদের 
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মনিব। এই উচ্চশ্রেণীন্থ বড়বাবুমহাঞ্তুদিগের মধ্যে অধিকাংশ 
বাবু পদ-গরিমায় এতই অন্ধ, স্বার্থ-নাধনে এতই ব্যস্ত, এবং জাতীয় 
চরিত্রের উপর এতই শ্রদ্ধীশুন্য বে, অধীনস্থ কর্মচারীদিখের__ 
দেশীয় ভ্রাতাদিগের--এক সমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি ছুর্বাবহার- 
করিতে-_তাহাদ্িগকে অপদস্থ করিতে-_তাহাদিগের অনিষ্ট সাধন 
করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না ! সহানুভূতি ও ন্বজাতিপ্রেম 
ইহাদিগের একেবারেই নাই ! ন্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের উন্নতি ইহা 
দিগের চক্ষুর শুল! শ্বজাতি ও স্বদেশীয়দিগের হিতার্থে নিজ ক্ষমতা! 
নিয়োগ করিতে ইহার! আদে৷ ভাল বানেন না! মনিবের তোষামোদ 
করিতে ইহার! নিজে যেরূপ তত রত, ইচ্ছা যে অধীনস্থ স্বদেশীয় 
ভাঁতাগণও উহাদিগকে সেইরূপ তোষামোদ করে । ইহারা কেবল 

জানিয়াছেন যে, অধীনস্থ কন্মচারীদিগের উপর "জুলুম" করাই ইই1- 
দিগের ধন্ম ; নাহেব মনিবের নিকট তাহাদিগের নিন্দাবাদ করাই 
ইহাদিগের কর্তব্য কম্ম; এবং ষে কোন প্রকাঁরেই হউক, নিজ নিজ 

পদের উন্নতি করাই ইহাদিগের চাক্রী-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ! 
ইহাদিণের মতে কর্তব্য (৫8৮) পালন জন্য অধীনস্থ কর্্মচারী- 

দিশের উপর কঠিন ব্যবহার না করিলে__দেশীয় ভ্রাতাদিগের 

রক্ত মান ন। খাইলে-_তাহাদিগের উপর নতত খড়'হস্ত হইয়। না 

থাকিলে-স্বজাতি-প্রেমের মস্তকে পদাঁঘাত ন। করিলে_-মনিবের 

নিকট ইহাদিগকে ন্যায়পরতার বিপক্ষতাচরণ অপরাধে অপ- 

রাধী হইতে হয়--“ নিমক হারামের * মত কার্য করিতে হয়। 

ধন্য ইহাদিগের বুদ্ধি ! ধন্য হহাদিশের কর্তব্য-পরায়ণত !! ধন্য 
ইইখদিগের “নিমক্‌ হালালি” 11! ম্বদেশীয় ও স্বজাঁতীয় ভ্রাতা- 

দিগের উপর অত্যাচার করিয়া-তাহাদিগকে উত্নন্ন দিয়! 

_তাহাদিগের শোঁণিত শোষণ করিয়।_ধীঁহার। “ডিউটী” প্রতি- 
১৫ 
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পালন কর! পরম ধন্ম জ্ঞান করেন- এরূপ কার্য্যকেই ধাহার। 

'ডিউটী' শব্দের প্রতিপাদ্য বলিয়। বিবেচনা করেন এবং উহাকেই 
বাহারা' মনিবের মন যোগাইবার একমাত্র উপাদান জ্ঞান 

করেন, সেরূপ ধার্মিক সেরূপ শাব্দিক ব্যক্তিদ্রিগকে পশু ভিন্ন 
আরকি বল। যাইতে পারে? মনিবের তোষামোদ ধাহাদের . 

ধ্যান__মনিবের পাদুকা বহন ধাহাদিগের জ্ঞান--মনিবের প্রত্যেক 

কথায় “হুজুর* “হুজুর বলিতে বাহার অজ্ঞান_ মনুষ্যশক্তির 
যত কিছু পরিচয় এবং অধ্যক্ষতাপদের যত কিছু ক্ষমতা অধী- 
নস্থ লোকদিগের অহিতার্থে প্রয়োগ করা বাহাদিগের কর্তব্য 

কর্ম-তীাহাদিগের সহিত গৌ, মেষ, ছাগ, মহিষ, ব্রাহ, গর্দভ 

ইত্যাদির প্রভেদ কোথায়? তাহারা যে কত বড় মূঢ, পাণ্, 
পামর, নরাঁধম, তাহা লেখনী ব্যক্ত করিতে অশক্ত | বিদেশীয়- 
দিগের স্বজাতি-প্রেম, স্বজাতির প্রতি কর্তব্য পালন ইত্যাদি 
দেখিয়া শুনিয়াও তাহাদিগের অগ্ঠাবধি চৈতন্য হইতেছে না, ইহা 

কি কম আক্ষেপের বিষয় !! তাহাদিগেরই ব্যবহার দেখিয়া ত 

সাহেব মনিবের! অধীনস্থ কর্মমচারীদিগের উপর জঘন্ ঘ্বণিত ব্যব- 

হার করিয়। থাকেন। কুচা কেরাণী নিজের অথবা পরিবারস্থ 

কাহারও পীড়ার জন্য কিম্বা সাংারিক কোন বিশেষ কার্যোপ- 

লক্ষে ছুগি চাছিলে বড় বাবুর প্রায়ই “ দোপারিন * (50000107670) 
করেন না | বলিয়া থাকেন, আফিসে কার্য্যের বড় ঝঞ্ধাট ; মনি- 
বের পয়না খাইতে গেলে সর্বদা পীড়িত হইলেও চলিবে না; 

সংসারের জন্য ব্যস্ত হইলেও চলিবে না, ইত্যাদি ।-_পীড়াও 

যেন বাবুদিগের আজ্ঞার অধীন! ইহা কি কম স্পর্দার কথা !!! 
প্রকৃত পীড়িতের প্রতিও ইহার এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন । 

নাহেবেরাও ক্রমে বড়বাবুদিগের ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়। জানিয়া- 
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ছেন যে, গরিব কেরাণীদিগের রোগ শোক বা সাংসারিক কোন 
প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ছুগী না দিলেও চলে । এবং দেই কারণেই 
তাহারা অনেক নময়ে ছুগি দেনও না। বড়বাবু-মহা প্রভুরা এই রূপ 
নানামতে তোষাঁমোদ এবং পর্ধাদি উপলক্ষে আফিসের নির্দারিত 
চুটীবা রবিবার ইত্যাদিতে কার্ধ্য করিয়াই মনিব সাহেবদিগের 
স্গদ্ধী বৃদ্ধি করিয়া থাকেন । এবং তাহারই পরিণাঁমফল অধীনস্থ 
কর্মমচারীদিগের রোগ, শোক বা কোন বিষয়ে কোন প্রকার ক্রচী 
হইলে কিছুতেই মার্জনা নাই__কোন রূপে উন্নতিও নাই_ বিশ্রা- 
মও নাই! সততই তাহাদিগকে হাড়ভাঙ্গ! পরিশ্রম করিয়া__মনি- 
বের কার্যে রক্ত জল করিয়া শরীরকে পতন করিতে হয়। 
কাজেই ইহাতে এ সকল গরিব কেরাণীদিগের, (যাহাঁদিগেরই 
সংখ্যা আমাদিগের সমাজ মধ্যে অধিক) দৈহিক ও মানসিক 

দুর্বলতা আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তত্নহ 
সমাজও যারপরনাই ক্ষীণ হইতেছে । 

এতদঘ্যতীত আরও শত শত কারণে ভারতবাসীর দৈহিক 
ও ম়াননিক চুর্বলত। দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । তৎ- 

সমুদ্ায় বিশেষরূপে বিরত করিতে গেলে ছুই তিন খানি বৃহৎ 
পুস্তক লিখিতে হয়। তাহ! না করিয়া সংক্ষেপে তাহাদিগের 
মধ্যে ছুই চারিগির নামোল্লেখ মাত্র, করা হইল; যথা__দিব! 
রজনীর যে যে ভাগে সাবধানতা সহকারে শরীরকে বসনে আর্ত 
রাখা আবশ্যক, তাহা ন। করিয়া অসময়ে অর্থাৎ মধ্যাহ্র সময়ে 
বিদ্যালয় বা কর্মস্থলের সভ্যত। রক্ষার্থে কতকগুলি অসহ্য পরি- 
চছদে শরীর আবরণ দ্বারা স্বাস্থ্যের হানি ।--শরীরের পমুদায় অঙ্গ 
যথানিয়মে চালনা না হওয়া, অর্থাৎ ব্যায়াম শিক্ষার অভাব |-_- 

নির্দোষ আমোদের অভাব ।_বেশ্যাসক্তির স্বাধীনতা ।__বাবু- 
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গিরির ব্বদ্ধি__বর্তমান-প্রচলিত-সভ্যতার চালে চলিতে গিয়া 

বাহিরে “লম্বা কৌচা' দেখা ইতে গিয়া--আয় অপেক্ষা! অধিক ব্যয় 

কর। এবং তন্নিবন্ধন খণ জালে জড়িত হওয়া ও চিন্তা অযোগ্য 

বয়মে সংসারের ভার বহন ও সাংসারিক নানা অভাব জনিত 

ভুর্ভাবনা ।__বঙ্গবাপীর মাতৃ পিতৃ ও কন্তাভার দায় হইতে 
উদ্ধার চিন্তা ইত্যাদি । 

প্রাগুক্ত কারণনিচয়ের প্রতিবিধানে আর্য সমাজের যত্ন ও 

চেষ্টা] সর্তোভাবে এবং সর্ধাগ্রে কর্তব্য ৷ 

০ পিন 

সনাতন আর্্যধর্মের শ্রেম্তত্ব ও পবিত্রতা । 

যদিও ঈশ্বরতত্ব বিষয়ে তর্ক করা', বাঁদানুবাদ করা কি লিখিতে 

চেষ্টা কর! মাঁদৃশ হীনবুদ্ধিজনের পক্ষে নিতান্ত অনস্তব ও অনীম- 
সাঁহনিকতার কার্য, তত্রাপি বর্তমান ধন্মবিপ্লবে ও নানা রঙ্গের 
নব্য সন্প্রদায়দিগের অসহনীয় দৌরাত্ম্য, প্রাচীন বর্ধ-গৌরবান্িত 
আর্ধ্যধন্ম ও আর্ধ্যনমাজের দ্রিন দিন অবনতি দেখিয়া নিতাস্ত 

আক্ষেপে ও মনোবিকারে এভাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 

করিতে বায হইতে হইয়াছে । অধুনা নব্য সভ্য ও শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে দিন দিন যেরূপ নূতন নূতন মতভেদী ধর্্মভাব 
আবিষ্ষ ত হইতেছে, এবং তশ্নিবন্ধন দেশের ও সমাজের যে প্রকার 
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অবনতি ঘটিতেছে, তাহ বোধ হয় বিজ্ঞবর স্বদেশানুরাগী মহোদয় 

মাত্রেই বিশেষরূপ অনুভব করিতেছেন । নূতন সম্প্রদায় মধ্যে সনা- 
তন আর্ধ্যধর্ম বিরোধীই প্রায় অধিক । তীহারা নানামতে রুতবিদ্ 

হইয়া! এইমাত্র জ্ঞানলাভ করিয়াছেন যে, ঈশ্বরোপাসন। তাহাদিগের 
' পৈতৃকমতে রীতিমত হইতে পারে না! এবং পৈতৃক মতাবলম্বী 
হইলে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হওয়া বা তাহার প্রিয় কার্ধা সাঁধন করাও 
যায় না। কিন্তু সেগী যে তাহাদের কতদূর ভ্রম ও মুঢতার কার্ধ্য, 
তাহা লেখনী ব্যক্ত করিতে অক্ষম । এবং তাহাদিগের সেই মৃঢ়- 
তাই যে জাতীয়ত৷ বিচ্ছেদের ও দেশ নাশের মূলীভূত কারণ 
তাহাঁও বলা বাছল্য। যে জশ্বরকে” জাতি বিজাতি নকলেই 

“নর্কজ্ঞ' “দর্ধব্যাপী” ও দর্বশক্তিমান” বলিয়া উল্লেখ করিয়া 
থাকেন, দেই ঈশ্বরের উপাসন। ব। চিন্তা করিবার জন্য মতামতের 

কিছুই প্রয়োজন দেখ যায় না । নব্য সন্প্রদায়দিগের এরূপ মতা- 
স্তর যে অন্পূর্ণ ভমাত্মক তাহার আর সন্দেহ নাই | 'দর্ধব্যাপী” ও 
“সর্ধত্ঞ' বলিয়। যদি ঈশ্বরকে সম্বোধন করিতে হয়, এবং ঈশ্বরও 

যদি যথার্থই 'দর্ধব্যাপী' ও “দর্ধাজ্ঞ' হয়েন, তাহা! হইলে তাহার 
পুজা বা উপাদনা করিতে মতামতের বা পথাপথের প্রয়োজন 

কি? তাহার পুজা বাঁ অর্চনা বোধ হয় যখন তখন যেখানে 

সেখানে যে কোন প্রকারে বা যাহা কিছু অবলম্বনে অনায়াসেই 

হইবার অভ্ভাবনা। তিনি যখন “সর্ধজ্ঞ তখন সৃষ্টির কোন 

বিষয়ই তাহা হইতে অন্তর্থিত হইবার নহে; যখন পসর্কব্যাপী' 
তখন অকলেতেই তিনি বর্তমান; যখন 'সর্ধশক্তিমান্? তখন 

জগৎ ব্রন্মাণ্ড সকলই তাহা হইতে সমুদ্ভত ; এবং যখুন পৃর্ণব্রহ্ম” 
(76:50) তখন যে পৃথিবীর অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে 
বর্গ, মর্ভ্য, পাতাল পর্য্যন্ত উত্কৃ্ বা অপকৃষ্ট যাহ! কিছু তাহার 
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সৃষ্টি মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে, সকলই তাহ! হইতে এবং তিনিও 
যে সকল বিষয়ে সদা সর্বক্ষণ বিরাজমান, ইহা জগতের কোন্‌ 

সম্প্রদায় ন। স্বীকার করিবেন? আর ইহা৷ যে একী নূতন কথ। 

তাহাও নহে । 441] 879 09৮ 70875 06 0719 30105700098 

1)019__-“একমেবাদ্বিতীয়ং*_-অর্থাৎ এক হইতেই সমস্ত জগ্বৎ' 

এবং সমস্ত জগৎও (নানারূপে গঠিত হইলেও ) সেই এক ভিন্ন ছুই 
নহে। এই একই” নিরাকার, নির্বিকার, নিত্য, নিরঞ্জন, সর্বব্যাপী, 

সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, স্বয়স্ু, অনাদি, অনন্ত, প্রক্কতি-পুরুষ-জড়িত 

মহাশক্তি__হৃটি, স্থিতি, প্রলয়ের একমাত্র কারণ-__সেই বিশ্বনিয়ন্ত। 

পরমত্রন্ম “ঈশ্বর । অতএব সেই বিশ্বনিয়ন্তা পরব্রহ্ম সনাতনের 

অচ্চনা করিতে মতামতের বা পথাপথের কিছুমাত্র আবশ্যকতা 

নাই । আবশ্যকের মধ্যে, জ্ঞান”, ভিক্তি” ও “বিশ্বান” | কিন্তু সেই 

জ্ঞান”, 'ভক্তি' ও বিশ্বাস নিতান্ত অনায়ানলভ্য নহে । উহ] মনো- 

মধ্যে দুঢ়তর স্থাপিত করিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেরই “শিক্ষিত ও 

“দীক্ষিত” হওয়া কর্তব্য ; এবং শিক্ষাবস্থায় কোনরূপ “অবলম্বন, 

সর্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। কেননা জন্মীবধিই যখন বিনা "শিক্ষায় ও 

বিনা 'অবলম্বনে” কেহ কখন ম্বতঃই এই বিশ্বনংসারে প্রবিষ্ট 

হইতে অক্ষম হয়েন না, তখন যে ঈশ্বর-তত্ব-রূপ মহাসমুন্্র উত্তীর্ণ 

হইতে কতদূর চেষ্টা, যত্্, সাধনা ও সদনুষ্ঠানের প্রয়োজন বা সৎ- 

সংসর্গের আবশ্যক, তাহা বোধ হয় আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় 

নিতান্তই অপরিজ্ঞাত। নতুবা তাহারা কখনই মাতা, পিতা, 

ভাই, বন্ধু ও গুরুজনের বাক্য অমান্য বা বয়োরদ্ধিজনিত বু- 

দর্শিতা লাভের অপেক্ষা না করিয়া সম্পুর্ণ অপরিণত বয়সে “পৈতৃক- 

সম্পর্তি, সনাতন আর্ধ্যধর্দের বিরুদ্ধাচরণে গরৃত্ব হইয়া “ঘোড়া 

ডিঙ্গিয়া ঘাস খাওয়ার” ন্যায় একেবারে ধর্মপর্বতের শিখরদেশ 
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'ব্রাহ্মধর্মে' আরূঢ় হইতে সাহনী হইতেন না| নিতান্ত বালতরু 

ফলবান হওয়া কোন অংশেই শুভ নহে । ভক্তিশুন্য বাহ্য আড়ম্বর 
যাহা এক্ষণে সচর।চর দৃষ্ট হয়, তাহা উনবিংশতি শতাব্দীর তন্ত্র ও 

ইউরোপীয় সাহিত্য আলোচনার ফলমাত্র ! 
যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীস্থ নমস্ত জাতিরই ধর্া- 

লোচনার “পথ' বা 'মত' দেশ ও জাঁতিভেদে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 

উপায়াবলশ্বন ছারা প্রচলিত হইয়া আনিতেছে, এবং তন্মধ্যে 
গুরুনহায়' একটী প্রধান অবলম্বন, তখন এদেশীয় ধর্মবিপ্লব- 
কারী যুবকর্ন্দের একান্তই জানা উচিত যে, প্রকৃত জিশ্বরতত্ব' 

বিষয়ে মতামতের ব! পথাপথের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 
যে কোন মতবিলম্বী হউন না, জ্ঞান? ভিত্তি” “বিশ্বান” ও গুরু সহায়” 

ব্যতীত উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই । হিন্দ্বু ইউন বা মুসল- 
মান হউন, খ্রীষ্টান হউন ব। উন্নতিশীল (61089391%) ব্রাঙ্ম হউন, 
নাঁকারবাঁদীই হউন বা! নিরাকারবাদীই হউন, পুর্বকথিত কয়েকগী 

উপায় ব্যতিরেকে উদ্ধারের পথ আর কোন মতেই দেখা যায় ন1। 
আপন আপন ক্দেশ ও সমাজ অনুনারে লোকের আচার, ব্যবহার 

আহার, পরিচ্ছদ ও ধর্ম্মবিষয়ের মতামত প্রভৃতি সকলই ভিন্ন 

ভিন্ন আকারে প্রচলিত হইয়া আধিতেছে। এবং সকলেই আপন 

আপন মতের পক্ষপাতী হইয়া, তাহার উপর ভক্তি বিশ্বান প্রগাঢ়- 

রূপে স্থাপিত করিয়। আপনাপন দ্রেশ ও সমাজকে দিন দিন দুঢূতর 

একতা-রজ্কুতে বন্ধন করিতেছে ও করিয়া থাকে | পূর্বেই উক্ত 

হইয়াছে যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিরই ধন্মীলোচনা'র পথ বা মত 

দেশ ও জাতিভেদে পৃথক পৃথক উপায়াবলম্বন দ্বার! প্রচলিত হইয়া! 

আমিতেছে। জকলেই আপন ধর্ষনের প্রতি স্থিরবিশ্বান বশতঃ 

অপরকে সেই ধর্মে অপরের চক্ষে তাহা ভাল হউক বা মন্দ হউক) 
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আহ্বান করিয়া থাকে। ধাহাদের বুদ্ধিরৃত্ি তরল এবং বাহার! 
অব্যবস্থিত-চিত্ত, তীাহাঁরাই ম্বধন্ম পরিত্যাগ করিয়া, জুন্দর 
মত বা পরিষ্কার পথ প্রাপ্তির আশয়ে, অন্য ধন্াক্রান্ত হয়েন ; 

এবং পরিশেষে তাহাতেও নিজ চিত্বকে আস্থাবান বা অটল 

করিতে না পারিয়া, নিজ দুক্ষৃতির জন্য অনুতাপ করিতে . 

থাকেন । তখন তাহাদের “ইতোভষ্টস্ততোনষ্ট* হইয়া থাকে । তখন 

তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে, যে ক্ষেত্রে উৎপত্তি নেই ক্ষেত্রের 

পঙ্কিল মৃত্তিকা ভিন্ন তাহাদের পুষ্টিনাধনের অন্য উপায় নাই; 

ভিন্ন দেশীয় অনার উধর ক্ষেত্র তাহাঁদিগের ধর্দ-বীজ বপনের 
প্রকৃত স্থান নহে । আপনাঁপন দেশীয় দামাজিক মতের বিরুদ্ধা- 

চরণে গ্রবত্ত হইলে সমাজের সম্পুর্ণ বিশৃগ্বল৷ ঘটে, এবং সত্বরেই 
ছিন্ন ভিন্ন ও 'নান। রঙ্গের নৃতন নূতন অম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া 

সমাজ একেবারে উত্নন্ন যাইতে থাকে । সমাজের উন্নতি 

নাধন করিতে হইলে দেশ, কাঁল, পাত্র বিবেচন। করিয়া দর্ধ-সাঁম- 

গুস্তবূপে সকল দিক বজায় রাখা এবং আপামর সাধা- 

রণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেশীয় চাঁল চলনের সঃযোগ বিয়োগ 

সাধন করা দর্ধতোভাবে কর্তব্য । অতএব হে আর্ধ্যধর্্মবিরোধী 
নব্যনস্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ! আপনারা সমাজের অপ্রিয় কার্যে 

আর অধিক লিপ্ত না থাকিয়া বরং যাহাতে আপনাদিগের 

পৈতৃক সম্পত্তি রনাতন আর্ধ্ধর্মের দিন দিন উন্নতি বা উৎকর্ষ 

নাধিত হয়, তৎপক্ষে বিধিমতে ক্লৃতসঙ্কল্প হউন; তাহা হইলে 

নিশ্চয়ই জানিতে পারিবেন যে, সনাতন আর্ধ্যধর্ম্ের তুল্য অবশ্য- 

স্ভাবী-মোক্ষ-ফল-প্রদ পবিত্র ধন্ম আর দ্বিতীয় নাই ; কিম্বা! ইহা- 

অপেক্ষা উৎকুষ্ট প্রণালীবদ্ধ ধর্ম বিষয়ক 'মতও” আর কুত্রাপি দৃষ্ট 

হয় না । বস্তুতঃ রনাতিন আর্ধ্যধর্মের আদ্যোপান্ত যেরূপ সুগ্রণালী- 
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বদ্ধ, উপদেশপুর্ণ ও নীতিগর্ভ এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই 

যেরূপ হুদয়প্রফুল্পনকর, তাহাতে বোধ হয় যে, উহা অবলম্বনে 
মনুষ্য কি সাংসারিক, কি বৈষয়িক, কি এহিক, কি পারত্রিক 
সমস্ত বিষয়েই অপরাপর ধন্মাবলম্বীদিগের অপেক্ষা হ্বল্পায়াসেই 

'দিদ্ধকাম হইতে পারেন। *%* বর্তমান কালে যদি এতদ্দেশে 

সামাজিক ক্ষমতা ও সনাতন আর্ধ্যধর্দের পর্যালোচনা পুর্বমত 

প্রবল প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কখনই এদেশীয় ক্লতবিদ্য 

দভ্যতাভিমানী ভদ্রসম্তানের। তাহাদিগের নিজ নিজ জাতি ও 

সমাজের প্রতি দ্বণা বা বিদ্রোহাচরণ করিতে বমর্থ হইতেন না । 

আমাদিগের পরম্পর অনৈক্যমূলক দুর্বলতা ও সমাঁজ-বন্ধন- 
শিখিলতাই সকল অনর্থের মূল হইয়! ধাড়াইয়াছে।,আমরা। এক্ষণে 
নানামতে ক্ৃতবিদ্য হইয়া আমাদিগের উপস্থিত ছুরবস্থার প্রক্ুত 
কারণ বুঝিয়া এবং বর্তমান রাজপুরুষদিগের হাব ভাব জানিতে 
পারিয়াও যদি দেশের ও সমাজের উৎকর্ষ সাধনে রুতপসঙ্কল্প না 
হই, তাহ! হইলে আর আমরা কবেই বা আত্মোন্নতিসাধনক্ষম 

হইয়* জনসমাজে প্রকৃত মনুষ্য নামের পরিচয় প্রদান করিব ? 
এই ত আমাদের আত্পোব্নতির প্রকৃত সময় উপস্থিত। এই সময়ে 

যদি আমরা আমাদিগের মনের কুসংস্কার সমস্ত দূরীরুত করিয়। 
দেশস্থ সমস্ত লোকে এক মনে, এক প্রাণে, এক সহান্ুভৃতি- 
সুত্রে মন্বদ্ধ হইতে না শিখি, তাহ। হইলে বোধ হয় আর কোন 

* “হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত1” নামক পুস্তকে মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বস্ছ মহাশয় হিন্দু 

ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ অতি হুন্দর রূপে লিখিয়াছেন। ঠিনি দফায় দফায় প্রমাণ 

করিয়াছেন যে পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধন্ম অপেক্ষা সনাতন আরধ্্যধর্ম বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। উহার 

তুল্য উৎকৃষ্ট প্রথালীবন্ধ ধর্ম এ পর্যন্ত কুত্রাপি প্রচারিত হয় নাই। বোধ হয় অনেকেই 

সে পুস্তক পাঠ করিয়া থাকিবেন। ধাঁহার। পড়েন নাই, অনুরোধ করি, তাহার। যেন 

একবার তাহ! পাঠ করেন । 

১৬ 
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কালেই আমাদিগের দেশের বা সমাজের উন্নতি হইবে ন1| 

এক্ষণে ধর্ম্োপার্জন বা ঈশ্বরোপাসনার জন্য মতান্তর গ্রহণ 
করা আমাদিগের কোন অংশেই সাজে না। জগদীখবর “এক ' 

তাহা সকলেই জানেন; তাহা লইয়া যুদ্ধ করিবার কিছুমাত্র 
আবশ্যকতা নাই। তবে যে উপায়ে তাহাকে হদয়-মন্দিরে 

চিরপ্রতিষঠিত করিতে পারা যায়, তাহারই, সৎযুক্তি কর! সর্ব- 
তোভাবে কর্তব্য এবং সেই সৎযুক্তির প্রধান উপাঁয় যে সনাতন 
আর্ধ্যধর্্ম, তাহারই পুনরুদ্দীপনে সকলে একমতাঁবলম্বী হইয়। 

সাহাষ্য করা উচিত | তাহাতে ধর্ম উপার্জন ও সমাজের উৎকর্ষ 

সাধন উভয়ই সুন্দর সুসম্পাদিত হইবে । 

কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া! দেখিলে আমর! নিশ্চয়ই বুবিতে 

পারি যে, “নিরাকার * ধর্মমতাবলম্বী হওয়া অপেক্ষা “ সাকার 

মতাঁবলম্বী হওয়া সর্জতোভাবে কর্তব্য | সাকার পুজায় ভক্তি, 
এ্রীতি, প্রণয় প্রভৃতি মনোরত্বি বিশেষ পরিমাণে পরিপুষ্ট 

ও পরিবদ্ধিত হইয়া থাকে; কেন ন! সাকার পুজায় আশৈশব এ 
সকল বৃত্তির চালন। হইতে আরস্ত হয়, নিরাকার পূজায় ন্তাহ। 
হইতে পারে না। সাকার মতাঁবল্বী থাকিয়াই ভারত, মিসর, 

রোম, যুনানী প্রভৃতি সাত্রাজ্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল । পৌত্ত- 

লিক ধর্ম প্রচলিত ন1 থাকিলে মূর্খ ব্যক্তিদিগের মধ্যে নাস্তিকতার 
আবি9াঁব নিতান্ত জঅস্ভব। এই যে আধুনিক ত্রাঙ্গ সম্প্রদায়, 

বাঁহারা পৌত্বলিক-ধর্মবিরোধী বলিয়া! বিখ্যাত, তীাহারাই কি 

বিনা! আড়ম্বরে বা অবলম্বনে চলিতে পারেন ? কখনই না । এবং 

নেই আড়ম্বর বা অবলম্বনই প্রকারান্তরে সাকার উপাসনার কার্ধ্য 

সাধন করিয়া থাকে । এক জন নাহেব বলিয়াছেন, যীশু শ্রীষ্টের 

ধর্ম গ্রচার হওয়ার প্রধান কারণ “ শ্রীষ্ট ” ও “ মেরির ” গ্রতিম। 
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পূজা । আর এক জন বলিয়াছেন, এই যে এত “প্রোটেষ্টান্ট” 
আছেন কই কয় জন মনোমধ্য হইতে প্রাতিম! বিসর্জন দিতে 

সক্ষম হইয়াছেন ? ব্রাদ্মদিগের চুড়ামণি নগেন্দ্র বাবু শ্বীকার 
করিয়াছেন, পৌত্বলিকতা কখনই পাপ নহে, উহ! এক কালে 
'স্ুসভ্যতাপথগামীদিগের প্রথম পথের এক মাত্র সহায় ছিল । আপা- 

মর সাধারণ লইয়া! বিবেচনা করিতে হইলে বোধ হয়, “সাকার 
উপাঁসনাই সকলে গ্রহণ করিতে সক্ষম | কোঁন দেশে, কোন 

কালে, আপাঁমর সাধারণ সকলেই “নিরাকার উপাসক হইতে 

সক্ষম হয়েন নাই। পৃথিবীতে নিরাকার উপাসনা আছে সত্য, 

কিন্ত আবাল বদ্ধ বনিতা সকলেই নিরাকার ঈশ্বর উপানন। 

করিতে পারে, এমত কোন দেশই নাই এবং ,কম্মিন কালে 
ছিল কি না সন্দেহ। সকলে নিরাকার ঈশ্বর অনুভব করিতে 

পাঁরে না বলিয়াই, নিরাকার উপাসনা কখন বহুলরূপে গ্রচলিত 
হয় নাই এবং হইবেও না | কেন না, সমস্ত জগদাধার সেই পরম 

ব্রহ্ম ঈশ্বর “অচিন্ত্যাব্যক্তরূপ” “নিগুণ” গুণাত্মা”; তাহার চিন্তা 
সাধারণ লোক্কের পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে, বিশেষ জ্ঞানলাভ 

ভিন্ন উহা! কখনই সম্ভবে না। “তুমি কে? প্রশ্ন করিলে যাহারা 
জগৎ অন্ধকাঁরময় দেখিতে থাকে, তাহার কি কখন নিরাকার 

ঈশ্বর চিন্তা করিবার যোশ্য ? কখনই নহে। মনুষ্য যখন জ্ঞান 

উপার্জন, যোগ আশ্রয়, ইন্ড্রিয়ের বহির্গমন রোধ ও গুরুর 

উপদেশ ইত্যাদি দ্বার! যথার্থ বিবেকী ব্রন্মচারী যোগী পুরুষের মত 

বুদ্ধিকে অভ্যন্তরে__-অতি অভ্যন্তরে নিবিষ্ট করিয়! অর্থাৎ ধ্যান- 
নিষ্ঠ হইয়া আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সক্ষম হয়েন, তখনই 
তিনি নিরাকার ঈশ্বর অনুভব করিতে সক্ষম হন এবং সেই ক্ষমতা 

হইতেই মনুষ্য ক্রমে পরমাত্মায় লীন অথাৎ নির্বাণ প্রাপ্ত হইবার 
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উপযুক্ত হইয়' থাকেন | অতএব নিরাকার উপাঁসনা দাঁধন 
কেবল নিতান্ত বহুদর্শী ও বহুশান্ত্রজ্ঞ সিদ্ধ মোঁশীদিগেরই যস্তবে | 

সাধারণ সমাজ অর্থাৎ জংলাঁরাশ্রমী ব্যক্তিগণের পক্ষে যদি ঈশ্বরো- 

পাঁসন৷ একান্ত আবশ্যক হয়, তবে “সাকার * উপাসনাই শ্রেয় | 

সাকার উপাসন। সাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী, নিরাকার উপাসন। ' 
তাহা নহে। ষাহার। নিতান্ত জ্ঞানদর্পে সেই অখণ্ড জ্বান- 

রূপী নিরাকার নিত্য নিরঞ্রনের তত্বজ্ বলিয়া ভান করেন, তাহারা 
নিতান্ত ভ্রান্ত । যেহেতু তিনি “অবাগ্ধনন গোচরম্‌* বাক্য মনের 

অগোচর।--যতোবাচোনিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাঁসহ”_- (বেদান্ত) । 

নাকারবাদীদিগের পক্ষে নিরাকার উপাসনা যে একেবারেই 

নিষিদ্ধ ও অসম্ভব তাহাঁও বল। যাইতে পারে ন1। কেন না যথার্থ 

সৎ সত্য এবং সাধুত! অবলম্বন দ্বারা ধর্মপথের পথিক হইয়া চলিলে, 

নিরন্তর তপ, জপ, পুজা, আন্বিকাদিতে রত থাকিলে এবং একাস্ত- 

মনে প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বান নহকারে দেব দেবীর অর্চন। করিলে 

মনোমধ্যে ঈশ্বর-প্রেমের অনুরাগ ম্বতই নমুস্ভূত হইয়া থাকে ; 

এবং ক্রমশঃ তীর্ধাদি দেশ বিদেশ ভ্রমণ ও ৰয়োরদ্ধিজনিত 

বছুদর্শিতা ও ভক্তিবিশ্বীৰ-মূলক ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিলাভ 

হেতু সাকার উপাসনা হইতে মন সহজেই নিরাকার উপাননায় 

নীত হয়। তখন " একোমেবাদ্বিতীয়ং * যে কি, তাহা আত্মাই 

আত্মাকে বুঝাইয়া দেয়। অপরের মন্ত্রণায় এই মহামস্ত্রে 
মর্দোন্ডেদ করা বা হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। বীহার। নিয়ত 

ধর্মবিষয়ক আলোচনায় রত থাকিয়। আপনা হইতেই সেই 

পরমজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তীহারাই ধন্য! এবং তাহা- 

দ্রিগের কর্তৃকই নিরাকার উপাসনার কার্য সুচারুরূপে নির্বাহিত 

হওয়া সন্ভব। নচেৎ অপরিণত বয়সে যৎকিঞ্িৎ ইউরোপীয় 
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সাহিত্যের আলোচনা করিয়া মন্দিরে বগিয়। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই 
যে নিরাকার উপাদক হওয়া যায়, এমত নহে। এরপ প্রকার 
ধর্মপথাবলম্বন ব৷ সাকার নিরাকার উভয় বাদিতে পরম্পর বিদ্বেষ- 
ভাব প্রকাশ করা নিতান্ত মুঢ়ুতার কার্ষ্য ! হে উদন্রান্ত, উন্নতিশীল, 
উন্নীতশির, যথেচ্ছাচারী নব্য ভ্রাতৃগণ ! আপনার! নিবিষ্টচিত্তে 
উল্লিখিত ধর্মবৃত্বান্ত আদ্যোপান্ত বিবেচনার সহিত আলোচনা 
করিয়! পথাঁপথের ব। মতামতের ভ্রম পরিহার পূর্বক আপনাদিগের 
বগগীয় পূর্বপুরুষদিগের প্রদণিত ধর্্পপথের পথিক হইয়া এবং নর্ধ- 
সামঞ্জস্তমতে সকল দিক বজায় রাখিয়া! মৃতকল্প সনাতন আধ্য- 
ধর্মের পুষ্টি বর্ধনে সমুগ্যোগী হউন তাহা হইলেই বিশুদ্ধ আর্ধ্যবংশে 
আপনাদিগের জন্মগ্রহণ পরম শ্লাঘনীয় হইবে এবং তত্সহ বর্তমান 

বিশৃস্বলাবদ্ধ আর্য্যসমাঁজের সংস্কার নাধনেরও 'আশা৷ ফলব্তী 
হইবে, সন্দেহ নাই। জনাতন আর্ধ্যধর্মে জ্ঞানীদিগের জন্য নিরা- 
কার ব্রহ্ম উপাঁদনার পথও পরম পরিষ্কৃত আছে এবং অজ্ঞানী- 
দিগের জন্যও ব্রন্গজ্ঞানের সোপান স্বরূপ ঘাকার উপারনারও 
পথ অতি প্রশস্ত | 
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ভাারতবর্ধীয় আর্ধাজাতির পরিণাঁম। 

»770০0+িি 

পূর্বাকথিত বিষয় গুলির মধো যাহা কিছু বর্ণিত হইল, তদ্দারা 
ইহাই বিধিগতে প্রতীত ও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আজকাল 

ভারতবাসী আর্ধ্যদিগের অবস্থা-_কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, 
কি ধর্মনৈতিক, কি বৈষয়িক, কি এহিক, কি পারত্রিক-সকল 
ব্ষয়েই দিন দ্দিন হীন হইয়া আদিতেছে, এবং এরূপ হইতে 
থাকিলে অচিরকাল মধ্যেই যে ইহারা অন্নাভাবে তম্ত্যাগ করি- 

বেন এবং ছোট বড় আদি সকলেই যে একদশ। প্রাপ্ত হইবেন, 
তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কেন না এখনও পর্য্যস্ত ইহাদের 

চেতন হইতেছে না, ইহাঁর। দেখিয়াও দেখিতেছেন না, শুনিয়াও 

শুনিতেছেন না, বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না যে, কিরপ অবস্থাতে 

ইহাদিগের পূর্বপুরুষের কালাতিপাত করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়া- 

ছেন, আর ইহারাই ব। এক্ষণে কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়। জঘন্য 

বিজাতীয়দিগের তোষামোদে. ও স্বণিত দাসত্বে জীবন উৎসর্গ করিয়। 

ক্রমে ক্রমে নিশ্প্রভ ও পরাধীন হইয়া জগতের অশ্রদ্ধেয় হইতেছেন। 

যদি বিশেষ মনোনিবেশ পূর্বক বর্তমান অবস্থার পর্যালোচন! 

করিয়া দেখেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিতে পারিবেন যে, 

পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহকে পড়িয়া সাংসারিক যাহা! কিছু আবশ্যক 

সমস্ত দ্রব্যাদির জন্যই ইহাঁদিশকে সতত পরপ্রত্যাশী হইয়া 

থাকিতে হইয়াছে । এমন কি, যদি কখন বিদেশীয় রাঁজ। ব। ব্যব- 
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সায়িগণ কোন রূপে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, 
তাহ! হইলে বোঁধ হয়, ইহাদিগের দুর্গতির আর অবধি থাকিবে 

না। নিতান্ত পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ভগ্নোৎ্সাহী ও অকর্ম্মণ্য 

হইয়া! সমস্ত ভারতবাসী একেবারে জড়পিগবৎ হইয়া রহিবেন ! 

| * -আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ্স, 

বিদেশী বান্‌ বিনা কিসে রবে লাজ? 

ধর্কে কি লোক্‌ তবে দিগন্বরের সাজ-_ 

বাকল্‌, টেনা, ডোর, কপিন ?”৮ 

_.. হরিশ্চম্্র নাটক । 
ভারতের ধনও যাবে, মানও যাঁবে, গৌরবও যাবে ও ক্রমে ক্রমে 
পঞ্চবিংশতি কোটী ভারতবাসীর অনাহারে প্রাণও যাবে ! আবার 
যাহারা অধুনা পেটের দায়ে-্বার্থের দায়ে বা পদ-গৌরৰ ইত্যা- 
দির দায়ে জাত দিতেছেন, তাহাদের একুল ওকুল ছুকুলই 
যাবে !! এবং তাহাদের বংশধরগণ অনাখের ন্যায় ট্যাশ' শ্রেণীভুক্ত 
থাকিয়া নিতান্ত হেয় জনেরও হেয় হইবেন ও অবশেষে অশেষ 

দুঃখসাগরে পতিত হইয়। আর্সমাজের কলঙ্কত্বরূপ চিরদিনের 

জন্য ভারতে চিত্রিত থাকিবেন !!! যেহেতু তাহাদ্িগের “রিভিল্‌, 
(01%1) বা “মিলিটারী” (1111167) পদগোৌরব পুত্র পৌত্রাদিক্রমে 
কখন চিরনম্পত্তি (17067901675) হইবার নহে ঃ$ অথবা তাহা- 

দ্িগের বংশধরগণ সকলেই যে পিতৃপিতামহের সমকক্ষ হইবেন 

তাহারই বা সম্ভাবনা কি? 
আমরা যদিও স্পষ্টই দ্েখিতেছি ও জানিতেছি যে, ভবি- 

ষ্যতে দাসত্ব এততর দছুশ্প্রাপ্য হইয়া উঠিবে যে, স্* পুনরায় স্ব স্ব 

* পুর্ধ্বেই বল! হইয়াছে যে, দেশস্থ সমস্ত জাতি এক ব্যবসায়ী, অর্থাৎ চাক্রী, 

ব্যবনায়ী হইলে, কাজে কাজেই চাক্রী মেলা ভার হইয়। উঠিবে।--আবার সরকার 
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জাতীয় ব্যবনায় অবলম্বন ভিন্ন জীবিক। নির্বাহের আর উপায়াস্তর 
থাকিবে না, তত্রাপি আমরা নিশ্চেষ্টভাবে কাল কাটাইতে 
কিছুমাত্রও কুষ্ঠিত নহি; এক প্রকার জাগিয়। নিদ্রা যাইতেছি 
বলিতে হইবে । জাগিয়। নিদ্রা গেলে সে নিদ্রা! ভঙ্গ হওয়া অতি 

স্বকঠিন। যখন ভারতশুদ্ধ লোকের হাহাকার রবেও আমরা 

নিদ্রিতের ন্যায় রহিয়াছি তখন আমাদিগের পরিণাম ফল একে- 
বারে পরপ্রত্যাশী হওয়। ব্যতীত আর কি হইবার সম্ভাবনা ? এবং 

দেশের দশা, সমাজের দশা, বা ধর্ম কর্মের দশ! দিন দিন হীন 
হইয়া! আমাদিগকে যে একেবারে জগতের দ্বণাম্পদ করিয়া তুলিবে 
তাহারই বা বৈচিত্র কি? যদ্দ এবমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া 

শুনিয়াও আমাদিগকে একেবারে নিরুৎসাহ ও নিশ্টেষ্টভাবে কাল 
কাটাইতে হইল, তবে কি রূপেই বা আমাদিগের ভাবী উন্নতির 
আশা ফলবতী হইতে পারে ? হায় ! আমাদিগের তুল্য হতভাগ্য 

ও অকর্মণ্য জাতি বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই । আহ ! যে 

আর্্যজাতি এক সময়ে সমস্ত জগতের শিক্ষক ও সভ্যতামার্গের 

নেতা ছিলেন, যাহাদিগের গৌরবে ও বীরত্বে এফ দিন মেদদিনী 
বিকম্পিত হইয়াছিল, দেই আ্ধ্যদিগের বংশধরগণ আবার কাল- 

সহকারে কতই যে অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা বলিতে গেলে 

হৃদয় একেবারে বিদীর্ঘ হইয়] যায় ! 

(9০629) চাকরী-পেষাদিগের সংখ্য! বৃদ্ধি ও তাহাদিগকে অনন্যোপায় দেখিয়া, 

আজ কাল যেসপ পরীক্ষার এবং সেই পরীক্ষায় প্রবেশের ঘুল্যের ([০৪).ষে সকল নিয়ম ও 

বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে যোত্রহীন টাঁক্রীব্যবদায়ীদিগের চাক্রীর পথ ঘে একপ্রকার 

রোধ কর! হুইয়াছে তাহাতে আর সনেহ নাই।-_রাজ। হুবিধা পাইলেই আয়ের অস্ক বৃদ্ধি 

“করিয়া লইবেন, বিচির কি ?--এইরূপ নানা কারণে চাক্রী নিশ্দয়ই ছুশ্াপ্য হইবে। 

আর হইবেই ব। বলি কেন- হইয়াছে বলিলেও ত অতুযক্তি হয় না!! 
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করুণাময় পরমেশ্বর! তোমার কি অপার মহিম! ! তোমার 

রুপায় এ জগতে কিছুই অসম্ভব দেখা যাঁয় না । যাহ নিতান্ত 

স্বপ্পের অগোচর, কালনহকারে তাহাঁও প্রত্যক্ষ দেখা যায় । অতি 

পবিত্র বংশে বীহাদিগের জন্ম এবং অতি পবিত্র ও উর্ধরা ভূমি 
ধাহাদিগের বাসস্থান, তাহার! কি না এক্ষণে সামান্য অন্নের জন্য 
লালায়িত !! আর য়াহার! নিতান্ত পশুবৎ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া 

কাঁলযাপন করিত, কাঁলসহকারে তাহারাই জগতের তিলকরূপে 

পরিগণিত !!! অতএব “স্ুুখস্যাঁনস্তরং ভুঃখং ছুঃখস্তানভ্তরং স্থুখং” যে 

স্বভাবের স্বভাবদিদ্ধ অপরিহার্ধ্য কার্য তাহা অবশ্যই স্বীকার 

করিতে হইবে, এবং তৎ্সুত্রে আমাদিগের নিশ্চয়ই জান। উচিত যে 

চিরদিন কখনই সমভাবে যাইবার নহে; সুখ দুঃখ সততই চক্রবৎ 
ঘুরিতেছে । একেবারে হতাশ হওয়। নিতান্ত ভীরুর কার্য্য । যতই 
কেন ভুর্দশা হউক না, আমরা কখনই চিরপতিত থাকিব না ! 
সাধিলেই দিদ্ধি!! অতএব হে ভারতবাপী আধ্্য ভ্রাতবগণ ! আপনারা 

আপনাদ্িগের ভাবী উন্নতি সাধনে আর অধিক কালবিলম্ব ন। 
করিয়া সত্ব যথোচিত যত্বুবান হউন, তাহাতে নিশ্চয়ই আপনাঁ- 
দিগের বর্তমান ছুরবস্থার অবসান হইবে । যদি আপনার সকলে 

মিলিয়া একমতাঁবলম্বী ও একপরামর্শী হইয়া “দর্ধনিদ্ধিদায়িনী 
একতার' বশবর্তী হইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আপনাদিখের 
পরিণাম ফল অতি শুভকর হইবে সন্দেহ নাই | "ভৃণৈগু পত্ব- 
মাপন্লৈর্ধধ্যন্তে মত্বদস্তিনঃ* | যেরূপ ভৃণসমষ্টির দ্বার৷ মত্ত হস্তী বন্ধন 
করা যায়, সেইরূপ সমস্ত ভারতবাসী একতাবন্ধনে বদ্ধ হইলে দেশের 
ও সমাজের উন্নতি সাধন পক্ষে কিছুই চিন্তার বিষয় থাকে না। 

£ একতা না হ'লে কিছু হয় না দাধন'। 

বেদবাক্যসম মনে রাখ রে ম্মরিয়। ! 

ভি 
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'ঞকতাই জগতের উন্নতি কারণ;। 

বেদ্বাকযসম মনে রাখ রে শ্মরিয়1! 
£একতা অরির অরি, ছুর্বলের বল? । 

বেদবাকাসম মনে রাখ রে শ্মরিয় ! 

এএকভার (ই) পদতলে চলে ভূমগ্ডল? ? 
বেদবাক্যসম মনে রাখ রে ম্মরিয়। ! 

“একা ঈশ্বর-অংশ, অমূল্য রতন" | ' 
ওঠরে নিজাঁব জাতি, করিয়। ম্মরণ 1” 

অবসর-সরোজিনী। 

অতএব ভাঁরতবাঁদীর ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের ভার যে ভারতবাঁসী 
মহাত্বাদদিগেরই ইচ্ছা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাতে 
আর অণুমাত্র লন্দেহ নাই। ইহারা কিঞ্চিৎ চেষ্টা ও যত্ের 
সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে অতি সহজেই বর্তমান 

দুরবস্থীর প্রতিকার বিধাঁন হইতে পারে। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় 
মহাত্রাগণ যদি পরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হয়৷ নিজ নিজ ব্যবসা 
য়ের অনুগমন করিতে যত্বাঁন হয়েন ও সকলে মিলিয়া একসমাঁজ- 

ভুক্ত হইয়! দেশীয় আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্ম কর্ম প্রভৃতি 
নকল বিষয়েই উক্ত সমাজের মুখাঁপেক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা 
করেন, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই তীহাদিগের মাতৃভূমির যশোগৌরবের 
সৌরভে অপরাপর সুসভ্য জাতিরা একেবারে বিমোহিত হইয়া 

রহিবে, তাহাদিগের বৃথা গর্বও দিন দিন খর্ধ হইবে এবং ভারত- 

মাতার ফুঃসহনীয় ভাঁরেরও ক্রমশঃ লাঘব হইতে থাকিবে । 

এইরূপ করিতে পারিলে, নিশ্চয় বলিতে পারি, অতি অল্পকাল- 

মধ্যেই ভারতের যশঃপতাক বর্তমান সুনভ্য জগতের সম্মুখে পুন- 
রাঁয় উড্ডীন হইয়া 'ভারতমাতার শীর্ণ দেহ পরিপুষ্ট করিবে, এবং 
তৎসহ ভারতবাদীদিগেরও মাতার প্রতি সন্তানের ইতিকর্তব্য 
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যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ পাইবে । নচেৎ আজকালের মত মিছামিছি 
কতকগুল! ভিন্ন ভিন্ন অন্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে থাকিলে, ভারত- 
মাতার অস্থি চণ্ম সার হইয়া অচিরকাল মধ্যে ভারতবাদীদিগকে 

জগতের সমস্ত জাতির কপাপাত্র হইয়া অনাথের ন্যায় যথাতথা ভ্রমণ 

করিতে হইবে এবং নিতান্ত অরুতজ্ঞ সন্তান বলিয়। চিরদিনের জন্য 

কলঙ্কচিহ্ন মস্তকে বহন করিতে হইবে | বিলাতেই যান আর সাহে- 
বই হউন, মাতার প্রতি ভক্তি না থাকিলে কাহারই উন্নতি নাই । 

এই যে বিলাতের ফেরত নব্য সভ্য যুবকমগুলী বাহার! বড় বড় 

“মিলিটারী ডাক্তার ও “সিভিলিয়ানের' পদ ক্কন্ধে করিয়া ভারতের 
নান। স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কৈ তীহাদিগের মধ্যে বিশেষ উন্ন- 
তির চিহ্ন ত কিছুই দেখিতে পাওয়া যাঁয় না । বরং ছুঃখিনী ভারত- 
মাতার ক্রোড়ে থাকিয়া ধাহারা দেশীয় বিদ্যালয়ের যত্নাগান্য 

পাঠ সমাপ্তি করিয়া উন্নতির পথ অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহা 

দিগের মধ্যে অনেকে উহাদিগের অপেক্ষা উচ্চতর পদাভিষিক্ত 
হইতেছেন । বিলাত যাঁওয়ার বিশেষ উপকারিতা এঁহিকের 

জন্য,ত কিছুই, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না । প্রত্যক্ষের মধ্যে 
এই যে “জাত বাঁয়, পেট ভরে না” । যতই কেন “ তৈল ও নিন্দুর 

দিউন না, ভবি ভুলিবাঁর নহে” | উহারা যতই কেন চেষ্ট। 
করুন না, বিলাতেই যান, ' দিভিলিয়ান ইত্যাদিই হউন, জাতি 

কুলই দেন, বা মন প্রাণই অমর্পণ করুন, রাজ। কখনই উন্নতির 
দ্বার উদ্বাটন করিয়া দিবেন না। বর্তমান 0151] 391:৮199 
0$936101)__ইলবা্টবিলের পরিণাঁম_-কলেজের ছাত্রদিগের উপর 
অত্যাচার ইত্যাদি তাহার স্পষ্ট প্রমাণস্থল। তবে“ইতোভষ্টত্তাতো- 
নষ্ট” হইবার প্রয়োজন কি? অন্য প্রকার সহস্র উপায় রহিয়াছে, 

(পুর্বে যে সমুদাঁয় উল্লেখ কর হইয়াছে) তাহারই অনুবরণ করুন 
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অনায়াসে আপনারাও সুখী হইতে পারিবেন এবং দেশকেও সুখে 
রাখিতে পারিবেন ।--কয়েক বৎসর পুর্বে সংবাদপত্রে দেখা 

গিয়াছে যে, সংস্কৃত কলেজের কোন এক যোত্রহীন সুশিক্ষিত 
বি এ, উপাধিধারী ভদ্রযুবক মুঙ্গেরে গিয়। পাঁচ টাকা মাত্র মূল- 
ধন লইয়া সামান্য মিষ্টান্ন ও “মুড়িমুড়কীর' ব্যবসায় যোগে অতি 
অল্পদিনের মধ্যেই বাৎসরিক সাঁত হাঁজার টাকা আয়ের সংস্থান 

করিয়াছেন । অল্প মূলধন নিবন্ধন তাহাকে ন্বয়ংই ক্রয় বিক্রয়ের 
সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিতে হইত অথচ অবকাঁশ মতে লেখ! 
পড়ার চ্চা করিতেও বিরত ছিলেন ন] | ভূতপূর্ক গবর্ণর জেনেরল, 
লর্ড লিটন (140: 77৮৮০) টাঁউনহলে বক্তৃতাকালে উক্ত যুবাকে 
বিশেষ প্রশংসার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। এ কথ 

যদি সত্য হয়, তবে আমরাও এরূপ ্বাধীনর্তি-অবলম্বনকারী 
যুবককে শত সহত্্ ধন্যবাদ দ্রিই। অন্যান্য শিক্ষিত উপাধিধারী 
যুবকেরাও দেখুন, শ্বাধীনবত্বির কি অস্তময় ফল 11 এক্ষণে দেশ, 

সমাজ ও “জাতীয় চরিত্রঁ বজায় রাখিয়া! যাহাতে ভারতবাসী- 

দিগের সম্যক্‌ উন্নতি সাধন হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা রিধি- 
মতে করা কর্তব্য । এবং তাহ। করিতে হইলে দেশ, কাল, 

পাত্র অনুসারে বর্তমান শৌচনীয় আধ্যমমাজের সংস্কারবিধানই 

সর্বাগ্রে শ্রেয়ঃ | 



ভাঁরতবর্ষীয় আর্য্য-সমাজ-সৎক্করণ বিষয়ক 

বিধি ও কর্তব্য। 

আমাদিগের দেশের এবং সমাজের বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ 
অবস্থা যাহা কিছু সংক্ষেপে বিরত হইল, ভরা করি, হৃদয়বান 
দেশহিতৈষী মহোঁদয়জনগণ তত্বাবতের বিশেষ মর্মগ্রাহী হইয়। 
বর্তমান শোচনীয় আর্ধ্যমমাঁজের কোনরূপ সংস্কার বিধানে যথো- 

চিত মনোযোগী হইতে আর অধিক কাঁলবিলম্ব করিবেন ন1। 
সমাঁজবন্ধনই উন্নতিমার্গের নেতা ও উপদেষ্টা এবং _সমাজ-বন্ধন- 
শিথিলতাই সকল অনিষ্টের আঁকর। সমাজ বজায় থাকিলে 
সকল দিকই বজুবন্্'আমাদের | ধন্ম আমাদিখের দেশে সামাজিক 

নিয়ম কীদৃশ শ্ীবল ।** --ন এই তাঁকিয়াই বা! কীদৃশ অস্ৃতময় 
ফল উৎপাদন করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় এ জগত্তে কাহাঁরই 

অবিদিত নাই । তৎকালে রাজ। প্রজা সকলেই সমভাবে সামা- 

জিক নিয়ম প্রতিপালন করিতেন | শ্রীরামচন্দ্র, যিনি পুরাণে স্বয়ং 

বিষ্ণু অবতার এবং মহারাজচক্রবত্তী বলিয়া কথিত হইয়। থাঁকেন, 
তিনিও, সমাজের কথা দূরে থাকুক, সমাজস্থ জনকয়েক হীন- 
ব্যক্তির গুপ্ত কথা পরমুখে শ্রবণ করিয়া আপন পরিণীত। স্বধন্মনরতা৷ 
সতী সাঁধবী পতিব্রত পরম প্রেয়নী সীতা দেবীকেও গহন কাননে 

পরিবর্জন করিয়। সমাজের নিয়ম রক্ষা ও লোকরগ্চনের পরা- 

কাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ কিন্তু হায়! বর্তমান সময়ে সেই 
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অযৃতময় সমাজ-পদ্ধতির যে কতদূর বিশুত্বল1 ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে 

এবং তৎনহ আমরাও ষে অবনতির পথে কতদূর অগ্রনর হইয়াছি 
ও হইতেছি, তাহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা নিতান্ত অসস্ভব | 

আমর! যে এক সময়ে পরম জ্ঞানী রাজর্ধি জনক, যুধিষ্টির ও বিক্র- 
মাদিত্যের ন্যায় রাজাদিশের আশ্রয়ে থাকিয়া বহুবিধ দর্শন ও 

বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় কালাতিপাত করিয়। গৃথিবীস্থ সুসভ্য 
জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলাঁম, সে সমস্ত সত্য হইলেও 

এক্ষণে কতকগুলি সাংসারিক, সামাজিক ও দেশীয় অভাবের 
জন্য আমাদিগকে অনেক স্থলে বিবিধ প্রকারে পদদলিত হইতে 

হইয়াছে । স্বধন্্াক্রান্ত.দেশীয় রাজার অভাবই ইহার প্রধান 

কারণ । ভারতে একছত্রী রাজচক্রবর্তী রাজা অথবা সামাজিক 

ক্ষমতা প্রবল থাকিলে আমাদিগের দশী, কখনই এতদূর শোচনীয় 
হইত না । এক্ষণে ভারতে সে রাজাও নাই, সে কালও নাই, দে 

সামাজিক ক্ষমতাও নাই ব পুর্ধতন.সুমহৎ কার্য্যের কণামাত্রও 

অবশিষ্ট নাই । ভারতের আধক্জায় রাখিয়। ফছাাই নাই ! ভাঁরত 
ক্রমে জীর্ণ, শীর্ণ, মলিন, ্ব হইতে. %ুদ-৩ 1চস্তায়্ব্যাকুল হইয়া 
অস্থি চন্ম নার হইতে বনিয়াছে, এবং অবশেষে বিলাতি ধর্ম, কর্ম, 

আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ইত্যাদির কুহকে পড়িয়া একে- 
বারে উৎসন্ন বাইতেছে | 

রাজাই ধর্মরক্ষণার এক মাত্র কর্তা । ইংলগ্ডেশ্বরী, যিনি 
এক্ষণে “ভারতের রাজরাজেশ্বরী” উপাধি ধারণ করিয়াছেন, 

তাহারও “790970001০1 78101)” অর্থাৎ « ধর্ম-রক্ষিক। ” বলিয়। 

একটী উপাধি রাজোপাঁধির সহ একত্র ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 

তিনি আইন অনুনারে আমাদিগেরও ধর্ম-রক্ষার কত্রী। কিন্ত 

সে কেবল কথার কথা, কার্যে কিছুই হইবার নহে । কারণ তিনি 
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বিদেশীয়__বিজাতীয় | তাহার ধর্ম, কর্ম, আঁচাঁর, বাবহার সকলই 

স্বতন্ত্র । তবে তিনি এই মাত্র দেখিতে পারেন যে, ধর্মের জন্য 

আমাদিগের উপর কোনরূপ অত্যাচার না হয়। অতএব জাতীয় 

রাজার সহায়তা ব্যতীত জাতীয় ধর্মের সম্যক্‌ উন্নতি ব1 জাতীয় 
'জীবন সংগঠিত হওয়া নিতান্ত দুরূহ । কিন্তু যখন আমাদিগের 
দেশীয় রাজা নাই ব] সামাজিক ক্ষমতাও তাদ্রশ প্রবল নাই, তখন 

যে আমরা নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া চুপ করিয়া বনিয় থ।কিব 
তাহাঁও ত কোনমতে সঙ্গত নহে । কেন ন! ভারতে দেশীয় রাজা 

হওয়া বহুকাল সাপেক্ষ, কিম্বা আর হইবে না বলিলেও অতুযুক্তি 
হয় না। আবার বর্তমান অপক্ষপাঁতী ইংরাজ রাজার রাজত্বকাঁল 

ভিন্ন নির্কিছ্বে এরপ প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার স্ুবগয় উপ- 
স্থিত হওয়াও সুকঠিন | ইহার! বিদেশীয়-বিজাতীয় ও বিধর্মাব- 

লন্বী হইলেও যেরূপ সুপ্রণালীনহ রাজ্যশাদন করিতেছেন এবং 

আমাঁদিগের ধন্দ ও সমাজ দম্বন্ধে যেরূপ নির্লিপ্ত ও উদানীন, 
তাহাতে যদি আমরা আমাদের ধন্ম ও সমাজের কোনরূপ উন্নতি 

সাধন করিতে"ইচ্ছ। করি, তবে এই তাহার প্রত সময় | নতুবা 
পর্বের ন্যায় ধশ্মকর্লোপকারী নিক্ষাশিত-অনি-হস্ত যবন রাজার 
শবনকাল হইলে আমরা কিছুই প্রত্যাশ। করিতে পারিতাম না। 

ঈশ্বর করুন, যেন ইংরাজ-রাজ-শক্তি,আমাদিগের দেশে অক্ষুঃ 
থাকে । অতএব এক্ষণে কি উপায়ে আমাদিগের বর্তমান ছুর- 

বস্থার অপনোদন হইতে পারে তাহাই নিরূপণ কর। আমা- 

দিগের কর্তব্য | সকলে মিলিয়! চেষ্টা করিলে রাজার সাহাধ্য 
ব্যতিরেকেও বমাজের উন্নতি হইতে পারে । অনেক দেশে 
এরূপ ঘটন। ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। সকল জাতিরই অন্তঃ- 

করণে স্বাধীনতা -জ্যোতিঃ প্রবেশ করিয়াছে । কেবল আমাদিগেরই 
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অন্তঃকরণ দাসত্ব তিমিরে আচ্ছন্ন । এরূপ তিমিরাচ্ছন্ন হইয়! 
আর কতকাল যে আমাদিগকে থাকিতে হইবে তাহ! বলিতে 

পারি না। তবে এই প্রস্তাবের মতে বা! অপর কোনরূপ উপায় 

অবলম্বনে যদি আমাদিগের দেশহিতৈষী আর্ধ্যমহোদয়গণ বর্ত- 
মান অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে" 
সামাজিক-্বাধীনতারূপ সুখ-নূর্যের অভ্যুদয়ে সে সমস্ত তিমি- 

রের নাশ নিশ্চয়ই হইতে পারে ও হইবে । আমাদিখের যতই 

কেন অধোগতি হউক না এবং আমাদিগের চতুর্দিকে যতই 
কেন অধীনতা, অত্যাচার ও নানাবিধ অকল্যাণ-ভ্রোত প্রবাহিত 

হইতে থাঁকুক না, তত্রাপি যদি আমরা উৎসাহিত হৃদয়ে নকলে 
একমত হইয়া দেশস্থ সমস্ত লোকে প্রত্যেকে ম্বদেশের মঙ্গল- 

সাঁধন-ত্রতে জীবন উৎসর্গ ও পরম্পর নোদরোচিত স্সেহ প্রাদ- 

শনি করি, এবং লুদ্ চিত্তে সমাজের নংক্কার বিধানে ক্ুত- 

সঙ্কল্প হইয়া আমাদিগের বর্তমান ছুরবস্থার গতি অবরোধ করি, 

তাহ! হইলে আমরা যে নিশ্চয়ই এই অনিবার্ধ্য অধোগতি হইতে 

প্রত্যারত্ব হইয়। পুনরায় উন্নতির নোপানে অধিরোহধ করিতে সমর্থ 

হইব, তৎপক্ষে কোন সন্দেহই নাই । অতএব হে দেশহিতৈষী 
আর্্মহোদয়গণ ! আপনারা এরূপ মহতী কীর্তি নংস্থাপন করিতে 

কিছু মাত্র অবহেল। না করিয়া অবিলম্বে ইহাতে সমুত্সাহী ও বত 
বান হউন, এবং তৎনহ নিম্নলিখিত কতকগুলি সদনুষ্ঠান সংস্থা- 

পন পূর্বক দেশের, দমাজের ও জাতীয় ধর্ম কর্মের যথোচিত 

উন্নতি সাধন করুন| তাহাতে দেখিবেন যে, অবিলম্বে ভার- 

তের দুঃখনিশি অবদান হইয়া নৌভাগ্য-ুর্য্যের অভ্যুদয় হইতে 

থাকিবে এবং ক্রমে ক্রমে আপনাদিগের সমস্ত অভাবও বিশোঁ- 

চন হইবে। 
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প্রকৃত প্রস্ত/বে আর্যনমাজের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে 

হইলে বোধ হয়, নি্গলিখিত প্রণালীমতে সমাজ নংস্থাপন ও 

তৎ্নহ কতকগুলি নৎকার্য্ের অনুষ্ঠান নিতান্ত আবশ্যক । নেই 

নমস্ত সদনুষ্ঠান কালনহকারে এই সুমহৎ সংস্কার কার্য্যের স্তস্ত 

স্বরূপ গণ্য হইতে পারিবে; অথচ সমাজস্হ জনগণের ধর্ম, অর্থ, 
কাম, মোক্ষ প্রভৃতি যকল প্রকার মনোরথ পুর্ণ হইয়। সামাজিক 

ক্রয়া কলাপ অতিত স্থুচারুরূপে নির্বাহিত হইতে থাকিবে । 

প্রথমতঃ | লোকালয় বিশেষে “ভার তীয় আর্ধ্য-মহাঁনভা' নামে 

একটী মূল-সমাজ এবং স্থানে স্থানে তাহার শাখা-মাজ (পূর্বকালে 
এদেশে বেরূপ পলী-নমাঁজের ব্যবস্থা ছিল) সংস্থাপন । তৎপরে 

বঙ্গ, কাশী, কাক্ধী, দ্রাবিড় প্রভৃতি প্রদেশ হইতে, নানাশাস্ত্রদশী 
ব্হুগুণসম্পন্ন কতকগুলি শাস্তুজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির অনুসন্ধান 

করা ও তাহাদিগকে সমাজের অধ্যাপন। কার্ষ্যে শ্থায়িরপে নিযুক্ত 
করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাদিগের স্বগীয় মহর্ষিদিগের হৃদয়ের ধন 
লুপ্তপ্রায় বেদ পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রের অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করা ; 
এবং যাহাতে নত্য-সনাতন-ধর্ম্মানুবদ্ধিৎস্-ব্যক্তিগণ সংবার-চিন্তায় 
নিতান্ত মুগ্ধ ও প্রপীড়িত ন1 হইয়া অবলীলাক্তমে বেদবিহিত ধর্দের 
তথ্য সমুদ্বায় হুদয়ঙ্গম করিয়া পরনার্থলাভত করিতে সমর্থ হয়েন 
তদ্বিষয়ের উপায় উদ্ভাবন করা । ৃ 

দ্বিতীয়তঃ । দেশের ও জাতির হিতসাধন উদ্দেশে প্রস্তাবিত 

সমাজের কর্তৃত্বাধীনে মূল-সমাঁজ সন্নিধানে এরূপ কতকগুলি হিতকর 
কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করা, দ্বারা সমাঁজভুক্ত ব্যক্তিমাত্রেরই পাংসারিক 
বছুবিধ অভাব বিদরিত হইয়!, তাহাদিগকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ 

বর্গ চতুষ্টায়ের ফললাঁভে অনায়ানে লমর্থ করিতে পারে । এন্থলে 
কতকগুলি দনুষ্ঠানের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । যথা ৮ 

১৮ 
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বারমাস স্থায়িবপে এক স্থানে সমস্ত দেব দেবীর মূর্তি পূজার জন্য 
৮ ভাগীররথীতীরে বা অপর কোন এক প্রশস্ত স্থানে একটা বৃহৎ দেবালয় 

নির্মাণ । পৃথক পৃথক মন্দিরে পৃথক পৃথক মুর্তি (ধাতু, প্রস্তর ব! কাষ্ঠ 

নির্মিত) প্রতিষ্ঠাপূর্বক তত্তাবতের প্রাত্যহিক সেবা এবং সাময়িক মেলা। 
উৎসব ও পর্বাদির রীতিমত বন্দোবস্ত । 

ধর্ম্মচর্চ। | 

নাটমন্দির ।-দেবালয়-প্রাঙণে বছসংখ্যক লোকের একত্র বসিবার 

উপযোগী (ভ্ত্রীলোক ও পুরুষের জন্য পৃথক) আসন সম্বলিত একটী নাটমন্দির 
প্রস্তত করা । সমাজভূক্ত লোকদ্দিগকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষ! দিবার জন্য এই 

নাটমন্দিরে নিত্য বেদ, পুরাণ, শ্রীমন্তাগবত, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি 

নীতিগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ পুক্তকাদি পাঠ এবং নির্মল আননস্চক নৃত্য, 
গীত, বাদ্য ইত্যাদি হওয়! । 

আলোচনা ।__সমাজস্থ পণ্ডিতগণ কর্তৃক সময়বিশেষে সমাজভূক্ত 

লোৌকসমূহ্র সহিত ধর্ম ও শান্ত্রবিষয়ক অলোচনা এবং আবশ্যকমত 
তাহাদিগের ভ্রম বা সন্দেহ ভঞ্জন। পাত্র বিশেষে সন্ধ্যা, আহ্নিক, গায়ত্রী 
ইত্যাদির অর্থ ও মর্শ বুঝাইয়া দেওয়া এবং নাটমন্দিরে নিত্য যে সকল 
বেদ পুরাণাদি পাঠ, ধর্মশান্ত্র ও নীতিবিষয়ক বক্তৃতা বা কথকতা এবং 

কীর্তনাদি হইবেক, তত্তাবতের অর্থ ও মন্্ শ্রোতাদিগকে সভাস্থলেই বুঝাইয়া 
দেওয়া । সময়াস্তরে যিনি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাকেও তাহ! 

বুঝাইয়। দেওয়া । সমীজমধ্যে অজ্ঞলোকের সংখ্যাই অধিক। অতএব 
অজ্ঞদিগকে এ সমস্ত বিষয় রীতিমত বুঝাইয়া না দিলে ধর্মের ভাব কিরূপে 
তাহাদ্দিগের মনে সৃর্ধারিত হইবে এবং কিরূপেই বা তাহাদিগের জ্ঞান 
সঞ্চয় সম্ভবে ? 

উপাননা। 

সমাজ সন্গিধানে সাধুভাবে পরমার্থলাতের চরম উপায় একমাত্র সনাতন 

আঁর্ধ্যধন্মের সাধন, রক্ষা! ও প্রচার এবং অজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, আবাল বৃদ্ধ বনিত। 
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প্রভৃতি সাধারণের ধর্যাঁজনার স্থগমতা৷ জন্য “সাকার, “নিরাকার” উভয়বিধ 

উপাসন] মন্দির প্রতিষ্ঠা! পূর্বক ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত, সন্কীর্ভনাদি সহকারে 
অহরহ সেই সংস্বরূপ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, সর্বাস্তর্ধামী গরমপিতা 
পরমেশ্বরের উপাসনা । 

সাকার উপাসন' মন্দিরে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, প্রভৃতি বিভিন্ন 

সম্প্রদায়ের পরস্পরের বিদ্বেষভাঁব ও ভ্রম ভঞ্জন জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর উপদেশ । 

সৌন্দর্য্য | 

নাটমন্দির ও দেবমন্দির সমূহের ব্যবধান স্থানে মধ্যে মধ্যে আবশ্যকীয় 
নান! প্রকার পুপ্পের বৃক্ষ, লতা, গুল, ও অপরাপর বৃক্ষাদি রক্ষ' ও রোপণ, 

কোথাও বা! সমাজভুক্ত স্বর্গীয় ধার্ট্িক ও দেশহিতৈষী মহানগতবদিগের ধাতু 
ব৷ প্রস্তরময় প্রতিমূর্তি সংরক্ষণ। 

আস্বাব্‌।--ঝাঁড়, লগ্ঘন, আশা, শোটা, বিছানা, সীমিয়ানা, আসন, 
বাঁসন, যান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল প্রকার “আস্বাঁব্ যথেষ্ট পরিমাণে 

সংগ্রহ রাখা । উহা! যে কেবল দেবোদেশেই ব্যবহৃত হইবে এমত নহে ; 
ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে সমাঁজভুক্ত লোকেও নিজ নিজ প্রয়োজন মত তৎ- 

সমুদায় ব্যবহার করিতে পারিবেন । 

অতিথিশাল। | 

দেবালয়ের অনতিদূরে কোন আয়তনবিশিিষ্ট স্থানে একটা বৃহৎ অতিথি- 
শালা সংস্থাঁপনপূর্বক তথায় যথারীতি অতিথিসতকার । 

সাঁধু-নিকেতন ।-_সাধুদিগের জন্য অতিথিশালার এক ম্বতন্ব ভাগে “সাঁধু- 
নিকেতন" প্রস্তত ও তাহাতে সাধু মহীপুরুষদিগের উপযোগী সহগস্ত দ্রব্য 
ংরক্ষণ। 

দান ও সাহাব্য 1 নিরুপায়, নিঃসহায়, অন্ধ” খঞ্জ, অভ্রদিণের জন্ঘ 

অপর ভাগে অন্ন ও বন্ত্রাদি দানের ব্যবস্থা । 
ভিক্ষা ও ভিক্ষুক ।-_ভিক্ষা ও ভিক্ষুকের নিয়ম নির্দঘারণ । অর্থাৎ সমাজের 

প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালার “ভিক্ষা-দান-বিভাগ” ভিন্ন আর কোথাও ভিক্ষা না 

পাওয়া। সকল ভিক্ষুককেই সমাজ সমীপে নাম, ধাম, জাতি, কুল ইত্যাদি 
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লিখাইয়া এক এক খানি “ছাড়” অর্থাৎ নিদর্শন-পত্র লইতে হইবে? ছাড় 
পত্র” দ্বেখাইতে না পারিলে সমাজের কোন অতিথিশালায় কেহ ভিক্ষা 

পাইবে না। গৃহস্থের বাঁটাতে ভিক্ষাদান ৰা ভিক্ষুকের প্রবেশ একেবারে 
নিষিদ্ধ থাকা । 

অতিথি, সাধু বা ভিক্ষুকদিগের মধ্যে কেহ ধূর্ত, ভণ্ড, বা অসচ্চরিত্র 
বলিয়া প্রকাশ পাইলে তাহাকে শাসন জন্য রাজার হস্তে সমর্পন করা । 

শিক্ষ। | 

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নীতি,চিকিৎসা, শিল্প, কৃষি ও সঙ্গীত ইত্যাদি 

সকল প্রকার শিক্ষার জন্য মুল-সমাজ সন্নিধানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থা- 
পন ও প্রত্যেক শিক্ষা-বিভাগের আবশ্তকমত ব্যবহার জন্য পৃথক পৃথক 

এক একটা পুস্তকালয় তৎসংস্থষ্ট রাখা । 
শিক্ষা! ও শিক্ষণপ্রণালীর বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখিত হইবে। 

সাধারণ পুস্তকালয় । 

সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও অপরাপর ভাষার সকল প্রকার পুস্তকাদি 
সংগ্রহ করিয়া মূল-সমাঁজের অন্তভূতি একটী সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন। 

চিকিৎসা । 

বিশুদ্ধ আমুর্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত আযুর্বেদৌক্ত চিকিৎসা বিদ্যালয়” এবং 

অপরাপর চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্ত একটা “সম্মিলিত চিকিৎসা-বিদ্যালয়? 

সংস্থাপন। 

ওষধালয় ।__এই চিকিৎসাঁ-বিদ্যালয় সংস্থষ্ট একটী বিশ্তদ্ধ আযুর্বেদ- 
বিহিত ও আর একটী মিশ্রিত ওষধালয় সংস্থাপন । 

ভৈষজ্য-কানন।-_-চিকিৎসাশাস্ত্র সন্স্বীয় উত্ভিদ সমুহের উৎপত্তি, আকৃতি, 
জাতি, রূপ, ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়! চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের 

শিক্ষা-সমাধ। ও ওষধালয়ের নিদানস্বব্ধপ সকল প্রকার ওষধের গাছ গাছড়। 

যতদুর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া একত্র রক্ষা করিবার জন্য “ভৈষজ্য-কানন' নামে 

একটা রীতিমত উদ্যান প্রস্তত ও প্রত্যেক গাছের নাম, গুণ ও বাবহার 
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ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ কোনরূপ দীর্ঘস্থায়ী নিদর্শন-পত্রিকা দ্বারা সেই 
সমস্ত গাছের উপরে বা! সম্মুখে প্রদর্শিত রাখা । 

চিকিৎসা-সম্মিলনী-সভ1 ।-_চিকিৎসাশান্ত্র কখন একেবারে সম্পূর্ণ হইতে 
পারে না । সময়ের গতির সহিত উহা যতই অন্ুশীলন করা যায় ততই উন্নতি 

প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব চিকিৎসাশান্ত্রের উন্নতি ও প্রচারের জন্য নানা 

চিকিৎসা-শান্্র-বিশারদ স্বিজ্ঞ চিকিৎসকমণ্ডলীর সমিতি অর্থাৎ চিকিৎস।- 

সম্মিলনী-সভা! (8169:99] 73০79) সংস্থাপন এবং সেই সভার পরামর্শ মতে 

উপরিউক্ত চিকিৎসা-বিদ্যাঁলয় সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যাদি নির্বাহ করা । 

দেশীয় বিজ্ঞ কবিরাজ, হাকিম ও বিদেশীয় এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি 

ইত্যাদি প্রত্যেক মতের দুই চারি জন করিয়া বহুদশ্শী চিকিৎসকের একত্র 
সম্মিলন হইলে এবং চিরদিন এ প্রথা প্রচলিত থাকিলে অসীম ফললাভ 
হইবে সন্দেহ নাই। 

সত্রচিকিৎসক ।--সমাজ হইতে স্ত্রী-শিক্ষার সম্যক উন্নতি সাধিত হইলে 

সত্রীচিকিৎসকেরও প্রচলন বিচিত্র হইবে না । ফলতঃ এন্সপ প্রথার প্রচলনে 

দেশের ও সমীজের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা । 

চিকিৎসালয়।__রোগগ্রস্ত অনাথ, অতুর ব্যক্তিদিগের জন্য উক্ত চিকিৎসা 

বিদ্যালয় সংসুষ্ট, “দাতব্য- টক সংস্থাপন । তথায় চিকিৎসা- 

কার্য স্ুচারুরূপে নির্বাহিত ইহবার জন্য ছুই চারি জন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ চিকিৎ- 

সকের নিয়োগ ও তাহাদের সতত প্র স্থানেই উপস্থিতি এবং অবস্থিতি । 

শাস্তি-স্বস্তযয়ন ।--রোগীদিগের রোগশাস্তির কারণ সদা চণ্ীপাঠ এবং 

ঈশ্বরের নাম সঙ্ধীর্তন। অপিচ রোগীদিগকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য নৃত্য, 

গীত, বাদ্য এবং তাহাদিগের মধ্যে ত তাঁস, পাশ! ইত্যাদি ক্রীড়ারও বন্দো- 

বস্ত। রোগীকে অন্যমনস্ক রাখায় পীড়ার অনেক উপশম হইয়া থাকে। এ 

নিয়মটা অতি পবিত্র ও মঙ্গলদায়ক। 

গৃহ-চিকিৎসা ।__সমাজভূক্ত অক্ষম মধ্যবিত্ত লোকদিগের (ধাহারা 

দাতব্য-চিকিৎসালয়ে আসিধার যোগ্য নহেন ) চিকিৎসার জন্ত প্রত্যেকের 

বাটাতে সমাজ বর্তৃক নিয়োজিত চিকিৎসক প্রেরণের ও সমাজের ওষধা- 
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লয় হইতে বিনামূল্যে গধধাদি প্রদানের ব্যবস্থা এবং বিন! চিকিৎসায় বা 
বিনা তত্তাবধানে কেহ কোনরূপে কষ্ট না পান, তাহার স্থুনিয়ম। 

সাধারণ-সভা-গৃহ | 

সাধারণের বস্ততা, কথকতা! এবং নির্দোষ আমোদ প্রমোদ ইত্যাদির 
জন্য একটা প্রশস্ত সাধারণ-সভা-গৃহ সংস্থাপন । 

ইতিহান। 

আঁধ্যজাতির রীতিমত ইতিহাস লিখন ও রক্ষা এবং তীহাদিগের পরি- 
বারগত কুলজী, বংশাবলী ; জন্ম, মৃত্যু, বিবাহাঁদির তারিখ; মহতের জীবন- 
চরিত ও প্রতিমূর্তি ইত্যাদি লিখন ও রক্ষা; এবং সমাজের নিয়োজিত 
জ্যোতিষশান্ত্রবিৎ পণ্ডিত কর্তৃক সমাজের কর্তৃত্বাধীনেই সমাজভুক্ত লোক- 
দিগের জন্মপত্রিকা অর্থাৎ ঠিকুজী কোঠী ইত্যাদি প্রস্তত। 

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। 

/ রীতিমত বাণিজ্যার্থ নানাবিধ জলযান ও স্থলঘান এবং একটা প্রধান 
'াণিজ্যাগার” নিম্মীণ। এদেশে যে সকল শিল্পবিদ্য। ও ব্যবসায় নাই বা 
কালসহকারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে, বিদেশীয়দিগের নিকট হইতে তৎসমুদীয় 
শিক্ষা করিয়া স্বদেশের অভাবমোচন ও উন্নতি সাধন । ,সমুদ্রযাত্রা! বা 
দেশবিদেশে গমনাঁগমন সম্বন্ধে “বিলাত বা অপরাপর দেশবিদেশ গমন, 
শীর্ষকপরিচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। 

মেলা ।_-কুষি ও শিল্পবিদ্যার উন্নতি ও তত্তীবতের প্রতি উৎসাহ প্রদ- 

শন জন্য বাৎসরিক মেলার (0%:1১1002) কজন ও পরীক্ষা! দ্বার! পারি- 

তোষিক প্রদান; এবং শিল্পজাত সমস্ত দ্রব্যাদি সাধারণের দর্শনার্থ বা 

বিক্রয়ের জন্য একস্থানে সংগ্রহ করিয়া! একটী জাতীয় “পণ্য-বীথিকা, 
(7800 7811) সংস্থাপন | 

উৎসাহ ।--কৃষি ও শিল্পকার্য্যের বিশেষ উন্নতি এবং কৃষক ও শিল্পী- 

দিগকে বিশেষ উৎসাহ দিবার জন্য প্রত্যেক শাখা-সমাজকর্তৃক সেই সেই 
সমাজের অধীনস্থ গ্রামসমূহের কৃষি ও শিল্পজীত সমস্ত শস্য ও দ্রব্য সমাজের 
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মূলধন হইতে ক্রয় ও সমাজ-বাণিজ্যাগারে সংরক্ষণ ; এবং সেই সমস্ত পণ্য- 
দ্রব্যের ব্যবসায়যোগে সমাজের বাণিজ্য-বিভাগের শ্রবৃদ্ধি । 

উন্নতি ।--অসহাঁয় কৃষক ও শিল্পীদিগকে স্থ[নীয় সমাজ হইতে “কর্জী- 

দাদন' হিসাবে সাহাব্য প্রদান এবং তত্তৎস্থানীয় অগ্তর্বরা বা পতিত জমি 

সমস্ত কর্ষণ দ্বার চাষের উন্নতি । এবং দেশীয় কষক দ্বার! চ1, নীল, রেশম 

ইত্যাদির চাষ প্রচুর পরিমাণে করিবার উপায় বিধান। কৃষিজাত দ্রব্যাদির 
সচ্ছলতা অনুসারে নগদ ব। শহ্তাদি ক্রয় বারা কৃষকের নিকট হইতে সমা- 

জের প্রদত্ত টাক আদায়। এবং শিল্পীদিগের শিক্পকার্ষের উন্নতি ও তাহা- 

দ্রিগের নিকট হইতে টাক আদায় সম্বপ্ধেও তদন্ুরূপ বন্দোবস্ত | 

জলকষ্ট নিবারণ । 

অনাবৃষ্টি নিবন্ধন সমাজভুক্ত দেশনমূহে জলকষ্ট উপস্থিত হইলে তাহার 
প্রতিকার । 

পাহ্থুশালা। 

সাধারণ পথিকদিগের কষ্ট নিবারণ জন্য স্থানে স্থানে পান্থশালা সংস্থাপন 

এবং তথায় সকল শ্রেণীর লোকের জন্ত আরামের বন্দোবস্ত । 

চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের পোষণ । 

সমাজের ঙ্গলার্থ চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে (১1১০০৪1৪05৪ 0১97) এবং 

শীন্্ালোচনার জন্য পণ্ডিত অধ্যাপকদিগকে সংসার-চিস্তা হইতে বিরত 

রাখিয়া স্বাধীনভাবে সমাজের মঙ্গলচিস্তায় নিবুস্ত রাখিবার জন্য সমাজ 

হইতে তাহাদিগের প্রতিপালন। 

[অধ্যাপক, ভট্টাচাধ্য প্ডতগণকে দেশীয় রাজা'ও জমিদারের! যে সকল ্রন্ষোত্বর ভূমি 

দান কারয়। গিয়াছেন বা করিয়! থাকেন তাহারও উদ্দেশ্য এ সকল ব্রাঙ্গণ পাওত কতৃক 

স্বাধীনভাবে শান্ত্রাদির আলোচন। ও তত্তাবতের রক্ষ।; এবং সেহ কারণেই বহুপুগাতন 

শান্ত্রাদি আধ্যতৃমে অন্যাপি জান্বল্যমান রহিয়াছে।] 

ভুর্ভিক্ষ-মোচন | 

আশস্কিত ছুর্ভিক্ষাদির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য “সমাজ-শস্য- 
ভাগুারে, প্রচুর পরিমাণে শস্য সংগৃহীত রাখা । 
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মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র | 

প্রস্তাবিত মতে সমাজ সংস্থাপন করিতে গেলে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের 
বিশেষ আবশ্যকতা হইবে। সমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিনামূল্যে 
সংবাদপত্র প্রচারের ব্যবস্থা এবং এ সংবাদপত্রে সমাজনীতি, রাজনীতি, 
ধর্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও অপরাপর ঘটনাবলীর উল্লেখ । 

খণদান ও খণগ্রহণ | 

এক্ষণে খণদান ও খণগ্রহণের যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা অতীব 
কদর্য, ভয়ানক, প্রণরবিরোধকারী ও পৈশাচিক। সমাজতুক্ত লোকদিগের 

মধ্যে খণদান ও খণগ্রহণ প্রথা একেবারে নিষিদ্ধ হওয়াই বিধেয়। এমন 

কি, হাটে বাজারে ব্যবসায়ীদিগের পরস্পরের মধ্যেও যাহাতে খণ দান 
ও গ্রহণের কার্য ক্রমে কমিয় যায় এবং সেই কারণ-সম্ভৃত অনর্থক মামল! 
মোকদ্দমাদিতে সম়াজভুক্ত লোকে যাহাতে উৎমন্ন না যায়, তত্প্রতি দৃষ্টি 
রাখা সমাজের এক প্রধান কর্তব্য বলিয়া গণ্য হওয়া । কাহারও খণগ্রহণ 
আবশ্যক হইলে তাহার মেই আবশ্তকতার ও নিজের আহ্ুপূর্বিক অবস্থা 
লিখিয়৷ সমাজ সমীপে আবেদন পাঠাইলে সমাজ হইতেই তাহাকে খণদান। 
সমাজ অবশ্য সকল বিষয়ের সত্যাসত্য জানিয় উদ্দেশ্য মত কার্য করি- 

বেন। আয়ের অতিরিক্ত অযথা-ব্যয়কারীদিগকে সমাজ "হইতে সাহায্য 
দান নিষেধ থাক।। 

ধন-পঞ্চয় | 

নির্কিক্বে ও নিরাপদে সমাজভুক্ত ব্যক্তির ধনসঞ্চয় হইবার জন্য সমাজের 
বিশেষ দৃষ্টি ও বন্দোবস্ত থাক1।' 

বিপন্নের সাহায্য | 

বিপন্নজনের উদ্ধার ও সাহায্য এক অতি উচ্চঅঙ্গের সদনুষ্ঠান। যথা) 

ভদ্রপরিবারস্থ অনাথা স্ত্রী, অপোগণ্ড শিশু, বা নিতাস্ত বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিদিগের 

অভাব মোচন; মাতৃ, পিতৃ বা! কন্ঠাভার ইত্যাদি দায় গ্রস্ত ব্যক্তিদ্দিগের উদ্ধার 
এবং দৈব বিপাকবশতঃ দেশীয় সন্্াস্ত ব্যক্তিদিগের যোত্রহীনত। হইলে 

মুক্তি দান। আবশ্যকমত বা! অবস্থানুযায়ী খণগ্রন্ত সন্্াস্ত ব্যক্তিদিগের সমব্ত 
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বিষয় বিভব সমাজের হস্তে অর্পিত করা; এবং সমাজ হইতে তাহাঁদিগের 

দেনা পাওনা পরিক্ষার করিয়! তাহাদিগকে বজায় রাখ! | পরে ক্রমে ক্রমে 
ত সমস্ত বিষয়ের আয় হইতে সমাজের প্রথপ্য গ্রহণ করিয়। তাহাদিগের 
বিষয় বিভব প্রত্যর্পণ । উদ্দেশ্য, সমাজভুক্ত লোকে দরিদ্রতা নিবন্ধন কোন- 

. রূপে বিনষ্ট না হয়েন, ততপ্রতি সমাজের স্ুতীক্ষ দৃষ্টি রাখ।। 

উপায়বিহীন শিক্ষিত ভদ্রসস্তানের অভাব মোচন।-উপায়বিহীন 

শিক্ষিত ভদ্রসস্তান, ধাহীদিগের সহায়, সম্পত্তি, লোকবল বা! অর্থবল কিছুই 
নাই, অথচ ষাহারা লেখা পড়া শিখিয়া--পেটের দায়ে-_সংসারের দায়ে-- 

বুদ্ধ পিত। মাতার ভরগ্রপোষণের দায়ে-_চাঁকরীর অন্বেষণে যথা তথা পাগলের 

্তায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন, উপায়বিহীন হইয়া--প্রাণের আশা পরিত্যাগ 
করিয়া--কেহ ভীষণ রণক্ষেত্রে গমন-_কেহ বা একেবারে হতাশ হইয়! আত্ম- 
হত পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, ত্বাহাদিগের অভাব মোচন ও যাহাতে তাহা 

দিগের সংসারযাত্র! সচ্ছলবূপে নির্বাহ হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান। 
[শুন! গিয়াছে বোম্বাইয়ের নিকটস্থ গুজরাট প্রদেশে গুজরাটীজাতি মধো স্বজাতিপ্রেম 

এতই প্রবল যে, তাহাদ্দিগের মধো যদি কোন বাক্তি ঘটনাক্রমে কোনরূপে বিপদ্রগ্রস্ত ব৷ 

যোত্রহীন হইয়া পড়ে, তাহ! হইলে উক্ত দেশস্ক ব। সমাজস্থ সমস্থ লোক প্রত্যেক পরিবারে 

উক্ত যোত্রহীন বাক্তির সাহায্যার্থ এক টাকা নগদ ও একখানি ই্টক দাঁন করিয়া! উহার 
অবস্থার উদ্ধার করিয়া থাকে। উহাদিগের বসতি প্রায় এক লক্ষ ঘর হইবে। প্রতি ঘর 

একটী টাক। ও একখানি কবিয়! ইষ্টক দিলে এক ব্যক্তির বিশেষ সংস্থান হয়। “দশের লাঠি, 

একের বোঝা” $ কাহারও গায়ে লাগে নাঃ অথচ এক জনকে রীতিমত উপকার করা হয়। 

যদি ইহা! সতা হয়, তবে কি উৎকৃষ্ট প্রথাই উহাদিগের মধ্যে প্রচলিত! এই কারণে, শুনা 
যাষ মে, উহাদিগের মধ্যে গরিবের সংখ্যা অতি অল্পঃ-নাই বলিলেও হয়। আমাদের সমাজ 

মধো এরপ প্রথার প্রচলন নিতান্ত অভিলষণীয় সন্দেহ নাই।] 

পশ্ুশাল]। 

সমাজের প্রয়োজন নির্বাহ জন্য বৃষ, মহিষ, ছাগ, মেষ, অশ্ব, হস্তী 

ইত্যাদি পশু পালন ও তাঁহাদের রক্ষার্থ একটী পণু-শাল! নির্মাণ । 

গো-শীলা ।--ভাঁরতের সর্বস্বধন গোজাতির পালন, রক্ষা ও পরিবর্ধন 

জন্য,পশু-শালার অস্তভূতি হইলেও উহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, একটা স্ুুবিস্তীর্ণ 

১৯ 
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গ্রোশীলা প্রস্তত এবং এই গো-শালায় এককালে ছুই চারি শত বা! ততোধিক 
গরু প্রতিপাঁজ্ন করা। এরপ পুণ্ত প্রতিপালনে ব্যয়-বাহুল্যের বিশেষ 
সম্ভাবনা নাই; তাহার! যে নিজের আয়ে নিজে প্রতিগািত হইতে পারে, সে 
কথা বলা বাহুল্য । গো-পাবন সমাজের একটা প্রধান কর্তব্য বলিয়। গণ্য । 

পণড-চিকিৎস1।-_গৃহস্থের পালিত ও পশু-শালার পশুদিগের চিকিৎসার্থ, 

একটি পণ্ড-চিকিৎসালয় সংস্থাপন্ন এবং পশু-চিকিৎসার উন্নতি ও প্রচার। 

টা এ সমস্ত লদনুষ্ঠান মূল-সমাজের 'জন্যই বলা হইল। 
খা-সমাজসমূহেও আবশ্যকমত ইহাদিগের শাখা রানার হওয়া 

বিচি হইবে না । 

প্রতিনিয়ত মমাজ সমক্ষে উপরিউক্ত মতে সংকার্য্যের অনুষ্ঠান 
ও আলোচনা প্রভৃতি হইতে থাকিলে, সমাঙ্গস্থ সমত্ত লোকেরই 
দেহ মন একৃকালে পবিভ্র-রজ়ে আর্্ হইবার সম্ভাবনা ; কি অজ, 
কি প্রাজ্ঞ, সকলেরই মনোরতি সদদৎ সংসর্গীন্ুগামী, ইস্থা সর্ব- 

বাদিনম্মত ও শ্বতঃসিদ্ধ | সর্বদ। উক্তরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে 

থাকিলে দেশস্থ সমস্ত লোকেরই উৎসাহ, যত্ব, আয়াস, বিশেষ 
পরিমাণে সংবন্ধিক্ত ও পরিস্থৃট হইবে সন্দেহ নাই । অতএব প্রাগুক্ত 
প্রকার সদনুষ্ঠান ব্যতিরেকে আধ্যনমাজের সংস্করণ কোন 
অংশেই সুফলগ্রাদ ব। দীন, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র, ছোট, বড়, অজ্ঞ, প্রাজ্ঞ 

সকলেরই মনঃপূত হইবার নহে । যাহাতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা, 

আপামর সাধারণ মকলেরই মনোরঞ্জন বা সকলেই যাহাতে তৎ- 
পর ও অগ্রগ্রামী হয়, এরূপ কাধ্যই সর্ধতোভাবে প্রার্থনীয় | 

সুতরাং প্রস্তাবিত সৎকার্য্যগুলি মমাঁজ-সংস্করণের প্রধান ভিত্তি 

স্বরূপ বলিতে হইবে। উঙ্ধারই সহযোগে সমাঁজন্থ লোকসমূহের 

মনোবৃত্বি সকল সৎপথগামী হইয়া, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের 

সখ্য, একতা, সমতা! ও.সদাচারিতা দিন দিন স্ংবদ্ধিত্‌ হইবার 
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সম্ভাবনা | সদনুষ্ঠান ব্যতিরেকে জগতে মহতী কীর্তি সংস্থাপনের 

আর দ্বিতীয় উপায় দৃষ্ট হয় নাঁ। কিরাজ্যশীনন, কি নমাজ- 
শাসন, কি ধর্মশীসন সকলই নদনুষ্ঠানের বশবর্তী। সদনুষ্ঠানই 
জগতের একমাত্র লক্ষ্মী স্বরূপা ; ইহারই সহযোগে বর্তমান রাজ- 

' পুরুষেরা নিতান্ত অনভ্য অবস্থা, হইতে এতদূর উন্নতিলাভ করিয়া- 
ছেন ও করিতেছেন ॥ অতএব হে আর্ধ্যকূল-তিলক কীর্তিকলাপ- 
সংস্থাপনক্ষম দেশহিতৈষী মহোদয়গণ ! আপনারা অনতিবিলম্বে 

আপনাদিগের জীর্ণদেহে বলসথ্ারের উপায় স্বরূপ এ একমাত্র নদ- 
নুষ্ঠানের' শরণাগত হইতে বিধিমতে চেষ্ট। ও যত্বু করুন; এবং তদ্বার। 

বর্তমান রাহুর গ্রাস হইতে ভারত-চন্দ্রমার মুক্তিলাভের উপায় 
বিধান করিয়া মাতার প্রতি সম্তানের কর্তব্যপালনের পরাঁকাষ্ঠী। 
দর্শন করুন । মাতৃভক্তিই আক্সেন্নতির একমাত্র অবলম্বন | 

তৃতীয়তঃ | দেশ, কাল, পাত্র অনুনারে দেশের ও নমাজের 

হিতনাধন করিতে গেলে নিন্লিখিত কতকগুলি বর্তমান-প্রচলিত- 

সামাজিক-প্রথারও নংস্কীর কর। অতীব কর্তব্য | যথা ;_- 

সমাজের মঙ্গলার্থ স্বর্গীয় মহাঁপুরুষদিগের প্রচারিত দোল, দুর্গোৎ 
সবাদি ব্রত নিয়ম এবৎ পর্ব, উৎসব, মেল প্রভৃতি অনুষ্ঠান . 

যথ।রীতি নাধন দ্বার পুজ। পদ্ধতির নিয়ম সংরক্ষণ । 1 

এই উনবিংশতি শতাবীতে বল্গসমাজে পৌত্তলিক যে আকার ধারণ 

করিয়াছে তাহ! নিতান্ত শোচনীয় । এক্ষণকার সভ্যবাবুদিগের প্রচলিত 

প্রথায় দেব দেবীর অর্চনা ধত হউক আর নাই হউক, পুজা! উপলক্ষে 
আমোদ, প্রমোদ, রঙ্গ, তামাস!, বাই, খেমটা; ও সুর! ইত্যাদিরই বিল- 
ক্ষণ প্রাছুর্ভাব! তাহারই ক্রোতে প্রাঙ্গণ ভাসিতে থাকে !! দান ধ্যান ইত্যাদি 
ধর্মানুষ্ঠানের স্থলে হোটেল হইনে স্্েচ্ছ খান্সাম। দ্বার শ্লেচ্ছ খানা পুজ, 
বাটাতে আনয়ন পুর্ব্বক বাহেবদিগেব উদরপূরণ এবং তাহাদিগেবই আবি, 
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তাহাদিগেরই ষোড়শৌপচারে পুজা ও অর্ঠনা.ইত্যাদি ষোল আন হইয়। 
থাকে) এবং তাহাতেই তাহারা (সভ্যবাবুরা) এ্রহিক ও পারত্রিক সকল 
প্রকার দুখ অনুভব করিয়। থাকেন ও চতুর্বরগ্গ অপেক্ষ। অধিক ফললাভ হইল 
বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হয়েন। হিন্দুস্থান, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের 

যেখানে আমাদিগের বঙ্গীয় বাবুদিগের অবস্থিতি আছে, তত্ততপ্রদেশের 
প্রায় প্রত্যেক সহরেই তাহারা ধর্্স কর্মের বিশেষ আলোচনার জন্য সাঁধা- 
রণের সাহায্যে এক একটী ৮ কালীদেবীর মন্দির প্রত্তিষ্ঠাপিত করিয়। রাখি- 
য়াছেন। এ সকল মন্দির “কালীবাড়ী” নামে অভিহিত। উদ্দেশ্যটী অতি 

মহৎ হইলেও কার্ষ্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে । সেখানেও বাবুরা 
&ঁ বেস্ত।র নাচ আর স্ুুরাদেবীর আরাধনাতেই উন্মত্ত! কোন কোন স্থলে 
কালী স্থাপনার উদ্দেশ্য কজিকাতাঁর “কসাই-কালীর” অনুরূপ! পুজার সঙ্গে 
সম্পর্ক নাই, কেবল কালীর দোহাই দিয়। মদ মাংস খাইবার সছুপায় !! মায়ের 

পূজা! বা! সেবার জনা বিজ্ঞ সেবায়েত ব্রাহ্মণ প্রায়ই নাই; যত সম্ভাদরের 
পাঁচক ব্রাহ্মণ ধরিয়াই একট। 'ত্রহ্মচারী নাম দির! মন্দিরে বসাইয়। দেওয়] 
হয়। পুজার কার্ধ্য যেরূপ হয় পাঠক বুঝিয়া লউন। অতিথি উপস্থিত হইলে 

প্রায় বহিষ্কৃত করিয়াই দেওয়া! হয় । মুখে কিছু স্পষ্ট ন৷ বলুন, কার্ষ্যে তাহাই 

ঘটিয়! থাকে । ব্যয়-বাহুল্য-ভয়ে মায়ের সেবা! বা অতিথি-সৎকারে বাবুর! 
বড়ই সাবধান ! কিন্তু পর্বাদি উপলক্ষে নর্তকী ও সুরার্দে'বীর অভ্যর্ণনায় 
বেশ ছু পয়সা৷ খরচ হইয়া থাকে ! ছুই শত পাচ শত ত গালাগাল || সময়ে 
সময়ে উহীর ছুই তিন গুণ |! পাঠক, এই স্থলে দেখুন দেখি কি ভয়ানক 

কু-প্রবৃত্তিই আধুনিক বঙ্গলমাজকে অধিকার করিয়াছে! দেবার্চনায় কোথায় 

সমাজের কু-প্রবৃত্তি সমস্ত দূরীভূত হইবে 9 দেবতাস্থানে সদ! সদীলোচনায় 

সমাঁজের মঙ্গল সাধিত হইবে ? ধর্ম ও জ্ঞানের উপদেশ দ্বার! সমাজভুক্ত অজ্ঞ 

ও মূর্খ ব্যক্তিদ্িগের অজ্ঞানান্ধকার বিদুরিত হইবে) সদা ঈশ্বর সম্বস্বীয় 

কীর্তন ও গীত বাদ্য শ্রবণে ভ্রান্তের ভ্রান্তি দূর হইবে; তৎপরিবর্তে কি না 

ধর্্মমন্দিরে পাপের প্রশ্রয় 1 কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ !! ধিক্‌ বাঙ্গালির বিদ্যা- 

শিক্ষায় ! ধিক্‌ বার্ালির সভ্যতায় !! ধিক্‌ বাঙ্গালির ধর্মচর্চায় !!! এরপ প্রথার 
ধর্শীলোচন। যত সত্বর আমাদিগের সমাজকে পরিত্যাগ করে, ততই মঙ্গল 
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আর যেন উহা পবিত্র আধ্যসমাঁজকে কলঙ্কিত না করে!! এরূপ কদা- 
চারে পরিবর্তিত পৌভ্তলিক-প্রথাকে জগৎ নিন্দা করিবে না ত কি করিবে? 
“দেবতা -ব্যবসায়ীর দেবতা” “কসাই-কালী” আর “আজ কালকার বাবুদ্বিগের 
পৌত্তলিক পুজার প্রথা” এ তিনই সমান ! অতএব যাহাতে এ তিনেরই 
সমূলোচ্ছেদ হইয়া সকলে জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত প্রক্কৃত সাঁকার- 
'পুজা-প্রণালী অবলম্বন করে, তাহার সছ্ুপায় কর। সমাজের নিতান্ত কর্তব্য। 

চির-প্রতিষ্ঠিত দেব দেবীর পূজ! বা! অন্ান্তি পর্ব্বাদি উপলক্ষে মুত্তিপূজ। ও 
ব্রত নিয়ম পালন ইত্যাদি রীতিমত ও শান্ত্রসম্মত করিতে হইলে যথার্থ 
শিক্ষিত ও শান্ত্রদর্শী পণ্ডিত পুরোহিতের প্রয়োজন ) নচেৎ আজ কালের মত 
যে সে মূর্খ ব্রাহ্মণত্ববিহীন ব্রাহ্মণ আসিয় পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিলে 
কিছুই হয় না । তাহাদের মন ও নজর কেবল নৈবেদ্যের সন্দেশ ও রমন্তার 
উপর, এবং সুবিধা পাইলে যজমানের যুবতী বৌ বির উপর !! পুজার 
কার্য তাহাদের পক্ষে অতি সহজ । তাহারা চক্ষুমুদ্রিত করিয়া ০-1-০-- 019, 

০-1-৪.- 01% ইত্যাদি যাহার যাহা খুরসি-_কেহ কেহ ব1! কলিকাতার বটতলার 

পূজার পুথি মুখস্থ করিয়া_মনে মনে, চুপি চুপি, সাপের মন্ত্র পড়ার ন্যায় 
বারকতক ঠোঁট নাঁড়িয়! গৃহস্থকে ঠকাইয় ফাকি দিয়! চাল কলা গুল! গাম- 
ছাক্স বাধিয়। প্রস্থান করে । এরূপ পুরোহিতের পুজায় ফল প্রাপ্তি কিরূপে 

সম্ভরে ? ইহাতে ধর্ম কর্ম সমাজ ও সমাজভুক্ত লোক এ সমস্তই ক্রমে ক্রমে 
উৎসন্ন যাইতেছে এবং আরও যাইবে। গয়1, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থলও 

এইরূপ ছুর্দশাগ্রস্ত! এ সকলস্থানও কেবল ভণ্ড, পাষণ্ড, ছুষ্ট, ছুরাচার, ঠগ, 

পাপীদিগের কর্তৃকই পরিচালিত হইতেছে, ধর্ম কর্মের নাম গন্ধও নাই !! 
কেবল যাত্রী ঠকাইয়া পয়স। লইবার চেষ্ট1 1! তৌর৫থাদির বিশেষ বিবরণ পর- 
পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে ।) অতএব শান্ত্রসম্মত পুজাদি করিতে গেলে, তাহ! 
স্থশিক্ষিত গুরু, পুরোহিত কর্তৃক হওয়াই কর্তব্য। এবং পুজা, পাঠ, হোম, যাগ, 

যত ইত্যাদির কার্ধ্য নিম্নলিখিত প্রকারে হওয়াই সব্বতোভাবে বিধেয় । 

(১- সর্বসমক্ষে মন্ত্র উচ্চারণ পুর্বক পুজ। পাঠ সমাধ।। 

[উচ্চারণপূর্ববক মন্ত্রপাঠের বিষয়ে হয় ৩ অনেকে আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু “মন্ত্র 

ঈর্খরের নাম, গুণ ও মাহাজ্্ পরিচায়ক। তাহা ভচ্চ।পণে বিদ্র, বাধা বা পাপত কিছুই 

ছি চারি রর 
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দেখ! যায় ন। | মামাদিগের সমাজের কার্যযবিশেষ এইকপে গোপনভাবে বাক্তি বা বর্ণধিশে- 
ফের আয়ত্তাধীন থাকাঁতেই বর্তমান সময়ে সমাজ সম্ঘন্ধে অনেক গোলযোগ দেখিতে পাওয়া 

যায়। এবং এই সকল কারণেই সমাজবিদ্রোহীদিগের সংখ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ফে 

সময়ে শান্ত ও মন্ত্রের হুষি হঠয়াছিল, উহা গোপনভাবে ও মনে মনে উচ্চারণ কর তৎকালের 

উপযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু যখন দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় সমাজের সংস্করণ-গরথার কথা 

বল! হইতেছেঃ তখন এক্ষণকার সময়োপযোগী কাধা করাই সর্ববতোভাবে কর্তব্য |] 

(২)-_পূজা', পাঠ অন্তে গৃহস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা। দাস দাসী এবং অপ- 

রাপর আমন্ত্রিত লৌকসমূহকে একত্র আহ্বানপুর্ব্বক ধর্ম ও নীতিবিষয়ক 
উপদেশ দান 7 দেব দেবী পূজার উদ্দেশ্য, দেব দেবীর গঠনের ও নামের 
অর্থ এবং মহিম ইত্যাদি তাহাদিগকে সম্ভবমত বুঝাইয়া, দেওয়া । এবং 

তন্তাবৎ বিষয়ে এরূপতাবে -বক্তত! করা, যাহাতে অজ্ঞ ও বিজ্ঞ উভয়েরই 
অন্তরে ধর্ম এবং জ্ঞানের ভার রীতিমত সধশরিত হইতে পারে । 

| শিক্ষা । 

শিক্ষা) ও শিক্ষাপ্রণালীর সম্পূর্ণ সংস্করণ বিশেধ আবশ্তক। আজকাল 
শিক্ষার ও শিক্ষাপ্রণালীর যে প্রথা বা নিয়ম প্রচলিত আছে, ইহা কখনই 
আমাদের দেশের 'ও জাতীয়-উন্নতির উপযোগী নহে, এবং ইহাতে প্রকৃত 
প্রস্তাবে শিক্ষা কিছুই হয় না। অতএব এই শিক্ষাপদ্ধতির সংস্করণ করিতে 

গেলে শিক্ষালয়, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা্রণালী ও শিক্ষিতব্য বিষয় এ সম- 
স্তেরই সংস্করণ আবশ্তক হইবে, নতুব। প্রত ফল পাইবার কোন আশ! 
দেখা যায় না। তাহ করিতে হইলে প্রথমে মুল-সমাজ সন্গিধানে একটা 
বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন কর! এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু শিক্ষার বিষয় আছে 
বা আমাদিগের দেশের ও সমীজের উপযোগী যাহা কিছু শিক্ষার আবশ্তক, 

তৎসমস্তই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তভূতি রাখা । 
শিক্ষায় ।-_চতুদ্দিক উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এক অতি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র 

মধ্যে উপরিউক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়! তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা ' 
শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষালয় প্রস্তুত কর! । ইহার এক ভাগে একটী 
সুপ্রশস্ত £পাঠাশ্রম' সংস্থাপন) এই পাঠাশ্রমে সকল শ্রেণীর বিদ্যাধিগণ 
সমাজের ব্যয়ে অবস্থিতি ' পূর্বক বিদ্যাধ্যয়ন করিতে পারিবে । ' প্রস্তা- 



[ ১৫১] 

'বিত সমাজ কর্ডক এই পাঠাশ্রমের আবশ্তকীয় ব্যয় অর্থাৎ বিদ্যার্থী- 

'দিগের ভরণ পোষণ, শিক্ষক ও শিক্ষার ব্যয়, চিকিৎসা ও ওঁষধ প্রভৃতি 

সমক্তই নির্বাহ হওয়৷। পাঠাধিগণের কোন ব্যয়ই লাগবে না? তাহারা 
নবম বৎসর বয়সে এই পাঠীশ্রমে প্রবেশ করিয়1 পঞ্চবিংশতি বৎসর অর্থাৎ 
.পাঠীশ্রমের পূর্ণকাঁল পথ্যস্ত তথায় বিদ্যাধ্যয়ন কার্ধ্য সমাপ্ত করিবে । বালক- 
দিগকে নৈসগিক স্থষ্টি সমুদায়ের আদর্শ একস্থানে দেখাইবার ও তাহা 
হইতে প্রত্যক্ষ-শিক্ষা (07500168] €0109107)) দিবার জন্ত ইহার অপর 

এক বৃহৎ অংশে একটা “আদর্শ উদ্যান” প্রস্তত। তাহাতে বৃক্ষ, লতা, 
বন, উপবরন, পর্বত, কন্দর, খাল, বিল, হদ, নদী ইত্যাদি প্রাকৃতিক 

পৌন্দর্য্যের সকল প্রকাঁর আদর্শই সম্ভবপর বিদ্যমান থাকা । পাঠাশ্রমের 
শিক্ষার সময় প্রান্ত ও অপরাহে নির্ধারিত হওয়া । 

শিক্ষক ।-শিক্ষক শিক্ষার্থীর গুরু। শিক্ষকের জীবন শিক্ষার্থীর আদর্শ । 
শিক্ষক যেন্প শিক্ষাদান করিবেন, ছাত্র তাহাই শিক্ষা করিবে। শিক্ষকের 
জীবন, গুধগ্রাম ও শিক্ষাদান প্রণালীর উপরই ছাত্রের উন্নতি বিদ্যা ও 
মানসিক উৎকর্ষ অপকর্ষ এবং তাহ! হইতেই ক্রমে সমাজের উন্নতি অব- 
নতি সমস্ত নির্ভর করিয়া! থাকে । অতএব ধর্্মনিষ্ঠ, সদাচারী, কর্তব্য- 
পরায়ণ, কাধ্যদক্ষ, সদ্গুণসম্পন্ন স্ুশিক্ষক প্রস্তত করিবার জন্য এ বিশ্ব- 
বিদ্যাপয় সংস্ষ্ট একটী “শিক্ষক-শিক্ষা-শ্রেণী”, সংস্থাপন আবগ্ভক। এই 
শ্রেণীতে উত্তীর্ণ না হইলে কেহ কোনব্বপ শ্িক্ষকত। কার্ধ্য করিতে পারি- 
বেন ন1। 

শিক্ষার্থী।_সংসারে লিপ্ত ও ভোগবিলাসে রত থাকিলে শিক্ষার্থীর 
শিক্ষালাভ হয় না। লোকে যতই বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয় হয়, ততই তাহার 
আভ্যন্তরিক শক্তি হাস হইয়া! থাকে । আভ্যন্তরিক শক্তিকে বলবতী রাখিয়া 
বাস্ৃশক্কি সকলকে তাহার পৌষকতা কার্্যে নিধুক্ত রাখাই আর্ধ্য-সভ্যতার 
মূলমন্ত্র। কিন্ত এক্ষণে সকলই তাহার বিপরীত দেখ। যায়। শিক্ষাবস্থায় 
বালকদিগের বসন ভূষণের পারিপাট্য, গাড়ী, পান্ধী ইত্যাদি সৌখীন চাল 
চলন, এব. যৌবনের ভীষণ আক্রমণ, শিক্ষার পক্ষে প্রধান অন্তরায় । 
অতএব সংসার হইতে নিপ্িপ্ত ও সংসারের অতি ভয়ানক প্রলোভনীয় 

দিনদিন এস উবার নিচের 



[ ১৫২ ] 

বিবিধ ভোগবিলাস, বাহ্াড়ম্বর এবং অন্যান্য নান! প্রকার বিদ্ব বিপত্তি 

হইতে অবস্থত রাখিয়া বালকদিগের শিক্ষাদান ব্যবস্থা করাই সম্পূর্ণ 
কর্তব্য। এবং তাহ করিতে গেলে নিয়লিখিত মতে বালকদিগের শিক্ষা- 

কাল বিভাগ ও নিয়ম প্রবর্তন কর! উচিত। 

প্রথমতঃ | পঞ্চমবতৎসর বয়ঃক্রম কালে বালকদ্দিগকে শুভদিনে, শুভলগ্ে, 

যথানিয়মে “হাতেখড়ি” দিয়া নবম বৎসর পর্য্যন্ত পিতা মাতার তত্বাবধানে 

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যার প্রথম শিক্ষা দেওয়া। 

দ্বিতীয়তঃ । নবম বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার অনতিবিলম্বে তাহাদিগের 
চুড়াকরণ কাধ্য সমাধা করিয়া তাহাদিগকে “পাঠীশ্রমে প্রেরণ কর!) যথায় 
আচার্ষ্ের কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া তাহারা পাঠাশ্রমের পুর্ণকাল (অর্থাৎ পঞ্চ- 

বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম) অতিবাঁহন ও বিদ্যাভ্যাস করিবে । এই "পাঠা- 

শ্রমের নিয়ম, আচরণ ও কার্য সকলই বর্তমান শিক্ষাবস্থার প্রচলিত নিয়ম, 

আচরণাদ্দি হইতে বিভিন্ন হইয়া আমাদিগের পূর্বপ্রচলিত ব্রহ্চর্যযাশ্রমের 

সম্পূর্ণ অনুরূপ হইবে। বিদ্যার্থিগণ এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া! পবিত্র 

্রক্ষচর্য্য-ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্ষচারীবেশে আচার্য ও শিক্ষকের সহ্‌- 
বাদে থাকিয়া বিদ্যা, ধর্ম ও নীতি বিষয়ক সমস্ত প্রকার শিক্ষা লাভ 

করিবে । আচার্ধ্য ও শিক্ষকগণও সদ| সাধুভাবে এই আশ্রমে বাস করিয়া 
শিক্ষা প্রদান করিবেন । দেব-মন্দির, উপাসনা-মন্দির, বক্তুত। বা কথকতা 
ইত্যাদি স্থলে কিম্ব। বাঁযুসেবনে ব1! আদর্শ-উদ্যানে আচার্য্যের সমভিব্যাহারে 

ভিন্ন বালকেরা যাইতে পারিবে না । গুরুও বালকদিগের সমভিব্যাহাঁরে 

থাকিয়। উহাদিগকে যখন যাহা দেখাইবেন বা! শুনাইবেন, তৎসমুদায়ের 
অর্থ, উদ্দেশ্য ও কারণ বুঝাইয়া দিবেন এবং তত্প্রাসঙ্গিক অন্যান্য উপ- 
দেশও দিবেন। 

কোন নিরূপিত পাঠ সমাধা করিয়া প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, যাহার 
যাহাতে প্রবৃত্তি আছে তাহাকে সেই বিদ্যাশিক্ষায় নিয়োজিত করা ; এক 

ব্যক্তিকে বিবিধ বিদ্যার সামান্ত মাত্র আস্বাদন দেওয়! অপেক্ষা! ব্যক্তি- 
বিশেষকে বিদ্যাবিশেষ পূর্ণমাত্রায় শিক্ষা! দিলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্ন- 
তির বিশেষ সম্ভাবন। | 
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শিক্ষাবস্থার মধ্যভাগে অর্থাৎ সপ্তদশ, অষ্টাদশ বা উনবিংশ বৎসর- 

বয়ঃক্রম কালে বালকগণের একবার কিয়দ্িবসের জন্য পিতা মাতার মন্মি- 

ধানে যাইয়! বিবাহ কার্য সমাধ। কর! এবং পুনরায় “পাঁঠাশ্রমে” প্রত্যাবৃত্ত 
হওয়া । পরে পাঠীশ্রমের নির্ধারিত পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কাল পূর্ণ 

হওয়া পর্য্স্ত তথায় অবস্থিতি পূর্বক উদেশ্ঠ মত বিদ্যাশিক্ষা কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিয়া আচার্য্যের প্রম্মতি-পত্র” ও বিশ্ববিদ্যালয়ের “প্রশংসাপত্র” লইয়া 
সংসার বা! গৃহস্থাশ্রমে আসিয়া, শ্বশুরালয় হইতে সহধর্মিণীকে আনয়ন 
পূর্বক সন্ত্রীক দীক্ষিত হওয়া ও স্থুথে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা । এই 
স্থানে বা এই সময়ে দ্বিতীয়বিবাহ এবং দ্বিরাগমন ইত্যাদির কার্ধ্যও সমাধা 
হওয়া । 

শিক্ষাগ্রণালী ও শিক্ষিতব্য বিষয় ।-_ 

মাতৃভাষা ।-_পূর্বেই বল! হইয়াছে যে সংস্কৃত, ভারত্ঞবাসী আর্ধ্যজাতির 
মাতৃভাষা ; ভাষার আদি এবং শ্রেষ্ঠ। উহার বিশেষ অনুশীলন ও বহুল 

প্রচার জন্য অদ্যাবধি যে সকল টোল বা চতুষ্পাঠী বিদ্যমান আছে, তৎসমু- 
দায়ের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ যত্ব ও সাহায্য; এবং প্রতে)ক 

সমাজ সন্নিধানে আরও এক একটা টোল বা চতুষ্পাঠী গংস্থাপন করা । 
সাধারণ শিক্ষা ।--অপরাপর ভাষা এবং সাহিত্য ইতিহাসাদি শিক্ষার 

জন্ত আজ কাল আমাদিগের দেশে স্থানে স্থানে যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 

আছে, তত্তাবতের পুষ্টিবর্ধন দারা শিক্ষা বিভাগের ভার সম্পূর্ণরূপে দেশীয় 
লোকেরই হস্তে স্তস্ত থাকা; উহা এক্ষণে নিতান্ত বিদেশীরদিগের হস্তেই 
আবদ্ধ আছে। টি 

ধর্ম ও নীতি ।- বিদ্যালয় সমূহে যাহাতে আমাদিগের জাতীয় ধর্ম 
শীস্্রাদির ও সমাজনীতির রীতিমত আলোচনা এবং ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে 
বক্তৃতা, উপদেশ ইত্যাদি হয় তাহার বন্দোবস্ত । কেন না, এক্ষণকার শিক্ষা- 

প্রণালী স্বতন্ত্র ; তাহা নিতান্ত বিজীতীয় ও বিদ্েশীয় ; এবং যে ভাবে তাহ। 

এক্ষণে চলিতেছে, তাহাতে নাস্তিক ও সমাজবিদ্বেষীদিগেরই সংখ! দিন দিন 

বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহাতে বাল্যকাল হইতে ঈশ্বরের প্রতি ভয়, ভক্তি, প্রীতি 
ও বিশ্বাস জন্মে এবং সমাজকে মান্য করিবার ও সমাজের মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা 
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সকলের হৃদয়ে জাগরূক হয়, তাহাই সর্বাগ্রে কর্তব্য। ধর্মের উন্নতি না 
হইলে সমাজ বা দেশের প্রত উন্নতি কখনই হইবার নছে। 

বিজ্ঞান ।-_বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চার জন্ত একটা স্বতন্্ “বিজ্ঞান-বিদ্যা- 

লয়” স্থাপনা নিতাস্ত আবন্তক। বিজ্ঞান আলোচনাই সকল গুতকর্দের 

মূলম্বরপ। এই পরিদৃশ্তমান জগতে যে মস্ত ব্যক্তি বা জাতি উন্নতি, ' 
স্বাধীনতা! ও সভ্যতার গৌরবময় সোপানে আরোহণ করিরাছেন, বিজ্ঞানই 
তাহাদের প্রধান সহায় ও নেত]। 

জ্যোতিষ ।_জ্যোতিষশান্ত্র এই ভারতবর্ষে যেরূপ সম্পূর্ণতা ও স্বুসতি 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, ভূমগুলে আর কোথাও তন্দরপ হয় নাই, এবং হইবে কি ন| 

সন্দেহ। কিন্ত সেই ভারতেই এক্ষণে জ্যোতিষ লুপ্ত প্রায়! অতএব তাহার 
পুনরুদ্ধার ও অনুশীলন যে নিতান্ত কর্তব্য তাহা বল! বাহুলা মাত্র। 

মানমন্দির।-€জ্যাতিষের কার্য সুনির্ধাহ জন্য বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ের 

সংস্থষ্ট একটী “মানমন্দির, নির্মীণ৪ বিশেষ আবশ্তক বলিয়! প্রতীয়মান 
হইবে। | 

শিল্প ।-_শিল্পবিদ্যা শিক্ষার জন্য একটা "শিল্প বিদ্যালয়” এবং তৎসংস্থষ্ 
একটী “যাহুঘর? ও একটী “চিত্রশালিকা? (10590) ৪00 47৮-0091168য) 

সংস্থ(পনপূর্বাক ক্রমে ক্রমে ভারতীয় পূর্বঘটনাবলী মৃত্তিকা, প্রস্তর ও কাঠ 

বা ধাতুনিন্মিতি প্রতিমু্তির এবং চিত্রপটের দ্বারা সাধারণের পরিদর্শন কারণ 

সংরক্ষণ ) এ্রধং তৎসহ ভারতীয় ও পৃথিবীস্থ অন্যান্য দেশজাত আশ্চর্য্য 

আশ্তর্ধয দ্রব্যাদির সংগ্রহ। 
ব্যায়াম ।-_সমাজান্তর্গত প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নির্দোষ ব্রীড়াসহ ব্যায়াম 

শিক্ষার ও চর্চার সুন্দর বন্দোবস্ত থাক! । 

সঙ্গীত ।-_সঙ্গীত বিদ্য| সর্বত্র সকলেরই আদরণীয়। এফ সময়ে ভারত 

সঙ্গীত-বিদ্যার পরাকাঠ্া! প্রদর্ণন করিয়াছিল । এক্ষণে তাহা ছুর্দাশা গ্রস্ত । 

অতএব উহার রীতিমত শিক্ষা, আলে।চন। ও উন্নতির নিমিত্ত শ্বতত্ত্র বিদ্যা 

লয় সংস্থাপন এবং বিশুদ্ধ ভাবে তাহার কার্ধ]াদি নির্বাহ । 

শিল্প, জোচিষ ইতাদি কতকগুলি বিদা| সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের আয়ত্াধীন 

থাকাতে এবং তত্তৎসম্প্রদায় ন বাক্তিগণ স্বত্ব গর্বব ও মুঢুতা বশতঃ নেই সমস্ত বিদ্যা 
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অগরকে যথা ণীতি শিক্ষা! ন! দেওয়ায় উহ। এক্ষণে বিলুপ্ত প্রায় । এই কাবণটাই এদেশে 

এ নকল বিদ্যাশিক্ষার একটা প্রধান অন্তবায়। 

শিক্ষাদান-প্রথা সম্বন্ধে যাহ! কিছু উপরে দেখান হইল, যথা 

টোল, চতুষ্পাঠী, স্কুল, পাঠশাঁল। ইত্যাদি, এ অমস্তের মধ্যে পাঠা- 
' শ্রমের শিক্ষাীন-প্রথাই সর্রোতরুষ্ট ও পবিত্র । পাঁঠাশ্রমে ্ষ- 

চারিবেশে থাকিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিলে বালকেরা গ্ররুত মনুষ্য- 

পদে বাঁচ্য হইয়া সাংসারিক, সাগাজিক, ধন্মনৈতিক, এভিক, 
পারত্রিক সর্ধপ্রকারেই সুখী হইতে পারিবে । অপর কোন প্রথা ব| 

গ্রণালীমতে সেরূপ শুভ ফলের আশা কর যাইতে পাঁরে না । এ 

কারণ বক্তব্য মে, ভবিষ্যতে আমাদের সমাজ মধো শিক্ষাদান 

জন্য যেন এ একমাত্র “পাঠাশ্রম-প্রথাই” বলবতী, হয় । উহাতে 
ফল অতি শুভ ও অনীম | এবং উহাই আমাদের প্রাস্তাৰিত সমাঁজ 
সংস্করণের প্রধান ভিত্তি । 

বিবাহ-প্রথা | 

বাল্যবিবাহ ]--“ভারতবাসী আর্ধাদিগের দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা” 

শীর্ষক প্রস্তাবে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহাতে বালা- 

সহবাসই সকল অনিষ্টের মূল বলিয়া প্রতিপন্ন করা গিয়াছে । অতএব যে 

পর্য্যন্ত বাল্যবিবাহ প্রথা! আমাদিগের সমাজ হইতে একেবারে উঠিয়1 না 
যাইতেছে, সে পর্যাত্ত নিক্লিখিত মতে বিবাহকাধ্য নির্বাহ করিলে, বোধ 

হয়, কাহারও কোনদিকে কোনরূপ বিদ্ব, বাধা বা বালক বালিকাদিগেব 

বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে কোন প্রকার অস্থবিধা হইবার সম্ভাবনা থাকে না; ববং 

তাহাতে মঙ্গলেরই সম্পূর্ণ আশা করা যাইতে পারে । 
বালকদিগের শিক্ষা ও বিবাহকাল বিষয়ে পুর্বে যেরূপ সংক্গারের 

প্রস্তাবনা কর! হইয়াছে, তদ্রপ বালিকারাও, বেশ ভূষার পারিপাট্য 
হইতে বিরত হইয়। পিতৃগৃহে থাকিয়া কুমারী অবস্থা হইতে গৃহস্থা শ্রমে প্রবেশ- 

কাল পর্ধ্যস্ত, পিতা, মাত! ও স্্ী-শিক্ষয়িব্রীদিগের নিকট সংসার, ধন, ব্রত, 
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পরিবারবর্গের প্রতি যথাযোগ্য আচরণ, সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি সাংসাঁ- 
রিক সমস্ত কর্তব্য বিষয়ে শিক্ষালাভ ও তৎসহ বিদ্যাভ্যাস করিবে; পরে 

স্বামীর পাঠ্যাবস্থা সমাপ্ত হইলে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশকালে উভয়ে দীক্ষিত ও 
যথাসাধ্য বদন ভূষণে ভূষিত হইয়া স্বখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে 

থাকিবে । এরপ প্রথায় অসীম শুতফল প্রাপ্তির সম্ভীবনা সন্দেহ নাই।: 
বালক ও বালিকা উভয়েই রীতিমত বিদ্যা, রীতি, ীতি, সংসার, কর্তব্য 

ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা! ও ধর্্মবিষয়ে উপদেশলাভ করিবা--সংসারের 
উপযোগী হইয়া_সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিলে আমাদের সমাজের প্রকৃত 

সংস্কার নিশ্চয়ই হইবে। নিতান্ত জ্ঞানশূন্য অপরিণত বয়স্ক বালক বালিকা- 
দ্রিগকে পরিণয় দ্বারা জন্মের মত সংসার-কারাগারে বদ্ধ করিয়, অর্থাৎ 

অযোগ্য বয়সে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করাইয় উন্নতির পথ অবরোধ করিলে 

সমাজের অধঃপতনু ভিন্ন উন্নতি কখনই সম্ভবে না । উহাতে কেবল অপকক 

বয়সে কতকগুল। রুগ্ন এবং অর্শকণ্য সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজকে আরও 

দুর্বল করিতেছে । এই সমাজ-সংস্করণ প্রস্তাবে বিবাহের যে প্রথা অবল- 
স্বনের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে সপ্তদশ, অষ্টাদশ অথবা উনবিংশতি 

বর্ষ বয়স্ক বালকের সহিত অষ্টম, নবম, বা দশম বর্ধায়া বালিকার পরিণয় 

হইলেও কাধ্যতঃ পঁচিশ বৎসরের পুরুষ ও ষোল বৎসরের যুবতীর সম্মিলন 

হইতেছে । উহাতে বাল্যবিবাহ জনিত দোষ সংস্পর্শ করিতেছে না অথচ 

পরিপক বীজে সবল, সুস্থকায়, স্থবুদ্ধি সম্তানোৎ্পাদন হইয়া সমাজ ও 
ংসার উভয়ই সুখময় হইতে পারিবে ।) সম্তানোৎপাদন সধ্বন্ধে প্রাচীন 

সু্রুত গ্রন্থে লিখিত আছে ।_ 

“উনযোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্‌। 

যদ্যাধত্তে পুমান্‌ গর্ভং কুক্ষিস্থঃস বিপদ্যতে ॥ 

জাতো৷ ব1 নচিরং জীবেৎ জীবেদ্ব হুর্বলেন্দ্রিয়ঃ | 

তম্মদ্ত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥+ 

অর্থাৎ পঁচিশ বৎসরের ন্যুন বয়স্ক পুরুষের ওরসে ষোল বংসরের নূন 

বয়স্কা স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হইলে, জরাধুস্থ সম্তান গর্ভেই মরিয়া যাইবে । তাহ! 
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না হইলে, জন্মগ্রহণ করিয়! অধিক দ্দিন বাঁচিবে না। তাহাও যদি নাহয় 

তবে সে ছূর্বলেন্দ্িয় হইয়। বাচিয়া থাকিবে । 

(বিবাহের বর্তমান প্রথা ।-_আজকাল বিবাহকালে দান পণ ইত্যাদি 
গ্রহণের যে প্রথ। প্রচলিত হইয়াছে তাহা অতি জঘন্য, হেয় ও ঘ্বণিত। এখন 
'আর কুলীনের কুল নাই-মৌলিকের মৌলিকত্ব নাই__কুরূপের রূপ বিচার 
নাই-_স্থুন্দরের সৌন্দর্য্য, নাই। “পাশকরা, ছেলেই এখন রূপ, গুণ, কুল, 
মান, ধন! উহাপিগেরই দর বাজারে ভয়ানক গরম !! ফলত: এরূপ প্রথায় 

বে বিষময় ফল ফলিতেছে, কন্তাভা রগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যে উতৎসন্ন যাইতেছেন ও 

বিরলে বসিয়া অশ্রজল ফেলিতেছেন, তাহার বিশেষ বর্ণনা! করিয়। অনর্থক 

পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে চতুর্দিকেই সেই 
আন্দেলনের রোল উত্থাপিত হইয়াছে । পরস্ত এরূপ প্রথাকে পদদলিত 

করিয়া একেবারে সমাঁজ-বিতাঁড়িত করাই সমাজের কর্তব্য 1) 

বিবাহকলে ভ্ত্রী-আচার।--বিবাহ রাত্রিতে “বাসর-ঘর+ ও দ্বিতীয়- 

বিবাহ উপলক্ষে অশ্লীল পাচালি ইত্যাদি এক্ষণে পারিবারিক অপবিত্রতার 

এক ভয়ানক আদর্শস্থল হইয়! দাড়াইয়াছে। কুলকামিনীগণ এ সকল স্থলে 

স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ আচরণ করিয়া থাকেন। তাহাতে তাহাদের পবিত্র 

অস্তঃকুরণে অপ্পবিত্র ভাবের উদয় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । একারণ এ 

প্রথার উচ্ছেদ নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 

(বিধবা-বিবাহ ।__বিধবা-বিবাহ-প্রথা প্রচলন সম্বন্ধে এদেশে অনেক 
আন্দোলন হইয়াছে ও হইতেছে । এস্থলে তাহার কোনরূপ উল্লেখ অনাব- 
শ্যক। তবে এই প্রস্তাবের লিখিত মত বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইলে, বল! 
যাইতে পারে যে, বিবাহকাল হইতে স্বামী সহ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশকাল মধ্যে 

যদি কোন বালিকা বিধবা হয়, তাহা হইলে সেরূপ বিধবা কন্তার বিবাহ 

হওয়া! নিতান্ত কর্তব্য । 

বিধবার প্রতি আচরণ ।-- আজকাল আমাদের সমাজে বিধবার প্রতি 

অতি কদর্য্য নিন্দনীয় ব্যবহার প্রচলিত দেখ। যায়। আমরা প্রায়ই তাহা- 
দিগকে দাসী ব! পরিচার্িকার ন্তায় বিবেচন। করিয়। প্রতিপালন করিয়। 
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থাফি। কিন্তু ইহা একটা মহৎ পাপ! ভয়ানক অত্যাচার 1! এ প্রথারও 
অপনে।দন নিতান্ত কর্তব্য । 

শাস্ত্র অনুসারে বিধবাগণ প্রক্কত ব্রহ্মচারিণী। সদা তপ, জপ, পুজা, 

আহক ও দেবসেবায় রত থাকাই তাহাদের ধর্ম । সধবা অপেক্ষা 
বিধবা স্ত্রীলোক শুচি, পবিত্র ও পুজ্য । সংসারের সমস্ত মঙ্গল কার্ধ্য তীাহা- 

দ্িগের কর্তৃকই নির্বাহ হওয়া প্রশস্ত এবং সকলের তাহাদিগকে দেবীবৎ 

আচরণ করাই বিধেয়। এইরূপ ভাবে ও এইরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে 

রাখিতে পারিলে, বোধ হয়, সংসার আশ্রম অতি তুচ্ছ তীহাঁদ্রিগের মনে 

এই প্রতীতি জন্মে; এবং পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করি- 

বার প্রবৃত্তিও তাহাদিগের রুচি-বহিভূ্ত হয়) 

২৯্থী-শিক্ষা। 
(শিক্ষা নিতাগ্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ কাল স্ত্রী-শিক্ষার 

যেরূপ ধরণ প্রবর্তিত হইয়াছে, সেরূপ স্ত্রী-শিক্ষা। বাঞ্ছনীয় নহে । তাহাতে 

অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই। প্রবাসী স্বামীকে প্রণয়-পুরিত পত্র লেখা, অনবরত 
নাটক, উপন্যাস পাঠে আসক্তি, বেশ বিন্যাসে সতত নিধুক্ত থাকা, সংসারে 

দৃষ্টি নিক্ষেপের অনবকাশ, অপত্য প্রতিপালনে অমনোৌযোগ, এবং গৃহকাধ্য 

ও পরিশ্রমের মধ্যে কার্পেট বোনা ইত্যাদি এক্ষণকার স্ত্রী-শিক্ষার চরম 
উন্নতি। কিন্তু আমর! এক্প ত্ীশিক্ষার পক্ষ সমু করিতে পারি না। 

স্ত্রী গৃহ-লক্ষমী, গৃহিণী ; গৃহকার্ষ্যে রত থাকাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম ও কর্তব্য 
কর্ম। অতএব যাহাতে স্ত্রীগণ সেই ধর্থে দীক্ষিত ও সেই কর্তব্য পালনে 

অনুরক্ত। হয়েন, এরূপ স্ত্রী-শিক্ষী দেওয়াই সমাজের কর্তব্য কর্ণ) পূর্বে 
ঠাকুরমার রূপকথা শ্রবণ) “ষমপুকুর” “অমাবস্তা” ইত্যাদির রত, এবং 
পুতুলের সংসার সাজাইয়া পুতুলের অন্পপ্রাশন, বিবাহ, যজ্ঞ-রন্ধন, নিমন্ত্রণ, 

ভোজন, সন্তানপালন ইত্যাদির খেল! যাহা কিছু প্রচলিত ছিল” তাহার 
উদ্দেশ্য কি? রূপকথাচ্ছলে উপদেশ দান, ব্রত চ্ছলে আনয়ন 

ও পুত্বলিকার (আদর্শ) সংসার সাজাইয়া সংসাঁর-শিক্ষ! দেওয়াই তাহার 
প্রধান ও প্রকৃত উদ্দেশ্য । এবং তাহ হইতেই বালিকার! সংসার-শিক্ষায় 
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শিক্ষিত হইত। কিন্ত এক্ষণকার সভ্যতার সঙ্গে সর্গে সে.সকল খেলা 
অসভ্যতায় পরিগণিত হইয়া কার্পেট বুনন, হারমোনিয়ম্‌ বাদন ইত্যাদি 
তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে । অধিক কি, সন্তান প্রতিপালন এখন 

এতই অযভ্রের সামগ্রী হইয়াছে বে, শিশুদিগের গাত্রে হুলুদতেল? “রশুন- 

তেল, ইত্যাদি লাগান এক প্রকার ঘ্বণাকর হইয়1 পড়িয়াছে, এবং তাহা- 

দিগের চঙ্ষুতে কজ্জল পা্্যন্ত দিবার প্রথাও উঠিয়া যাইতেছে? কিন্তু ইহা- 
রই ফলে যে এখনকার পঞ্চমবর্ষীয় বালক পধ্যস্ত দৃষ্টিশক্তি-বিহীন হইয়া 
চপমাধারী হইতেছেন তাহা৷ কাহারও খবর নাই ! নব-প্রসবিনী সুন্দরীগণ 

এখন আর “আলুই” প্রস্তত করিতে জানেন না: সন্তানের অন্থুখ হইলে 
“আলুই” খাওয়ান রীতির পরিবর্তে এক্ষণে প্রতি কগায় ডাক্তারের ওষধ 
খাওয়ান হইয়া থকে । কাঁজেই সেই তেজস্কর বিলাতি ওষধে ভারতীয় 
নব-জাত-সন্তানের পাকস্থলী আরও বিকৃত করিয়া তুল ও তাহাদিগকে 
জন্মের মত নানা রোগের আধার করিয়া চিররোগী করে। অতএব এন্ূপ 

প্রথার স্ত্রী-শিক্ষা আমাঁদের সমাঁজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী । ইহার সংস্কা 
নিতান্ত প্রয়োজন যে শিক্ষায় স্ত্রীলোকের ধর্ম্ভাবের উন্নতি, পতি ৪ | 

গুরুভক্তি, কর্তবাপালনে আসক্তি, গৃহ-কলহে বিরক্তি, সাংসারিক কার্ধে। 

অন্ুরক্তি ইত্যাদি জন্দে ; এক কথায়, যাহাতে আর্ধ্য-নারী-চরিত্র সুন্দর-সং 

গঠিত হয়, এরূপ শিক্ষাই, প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষা । এবং সেইরূপ স্ত্রী শিক্ষা প্রদ্দা- 
নের জন্যই “বিবাহ প্রথ।” শীর্ষক প্রস্তাবের অন্তর্গত “বাল্যবিবাহ প্রবন্ধে 
সত্ীশিক্ষার সংস্করণ বিষয় আলোচন। করা হইয়াছে। 

বালিকা-বিদ্যালয় ।--প্রপ্তক্তমতে স্ত্রীলেকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য 
প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে এক একটী বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপন। এবং 

উহা! সম্পূর্ণ স্ত্রীশিক্ষরিত্রী কর্তৃকই চালিত হওয়া । এ বিদ্যালয়েও শিক্ষার 
সময় প্রাতে ও অপরাহ্ধে প্রচলন হওয়া । 

্ত্র-স্বাধীনতা। | 

আজকাল সমাজ-ংগ্করণ-আনদোপন স্থলে প্রায়ই স্ত্রী স্বাধীনতার উল্লেখ 

গুনিতে পাওয়া ষায়। অনেকেই বলিয়া থাকেন, বর্ধমান লমাগের সংস্কার 
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করিতে গেলে, স্ত্রী-্বাধীনতা-প্রথ। প্রচলন নিতান্ত আবশ্যক । কিন্তু যদ্দিচ 

এক্ষণে আধ্যসমাজ মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতা। প্রচলনের প্রয়োজন হয় নাই, তথাপি 
সমাজ-সংস্করণ বিষয়ক প্রস্তাব মধ্যে (প্রথা-সংস্করণ উদ্দেশ্যে নহে )তৎসম্বন্ধে 

কিছু উল্লেখ আবশ্যক বিচেনায় এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে, স্ত্রী-চরিত্র, 
মানবের মনোবৃত্তি, ইন্জরিক়-প্রভাব, সতীধর্ম-রক্ষী, গৃহকার্য্যের ব্যাঘাত: 
ইত্যাদি যে কোন কারণেই হউক, স্বাধীন .আমাদিগের সমাজের 

ক্লথনই উপকারী বা-উপ্রতবোগী-হুইকে না| এ সম্বন্ধে এ স্থলে অধিক বলিয়া 
প্রস্তাব বাহুল্য করা অভিপ্রেত নহে ।) 

স্ৃতিকা-গৃহ | 

যে প্রণাঁলীতে আজকাল আমার্দিগের দেশে--বিশেষ বঙ্গদেশে- প্রসব- 

গৃহ নির্মাণ করা হইয়! থাকে, তাহা স্বাস্থ্য রক্ষার নিতান্ত অনুপযুক্ত । এ 
বিষয়টাকে এদেশীগ্ম কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই যে পরিমাণে দ্বণা করিয়া 
থাকেন, বাস্তবিক ইহ! ততদুর দ্বণাজনক বিষয় নহে। এই দ্বণা তাহাদের 
মহত ভ্রম; এবং সেই ভ্রম বশতঃ অনেক সময়ে তাহাদিগের নিজের এবং 

প্রহ্ুত সন্তানের বহুল অনিষ্ট ঘটিয়া! থাকে । এ কারণ স্থতিকাগার নির্শীণ 

প্রথারও সংস্করণ নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিতে হইবে। 

পরিচ্ছদ | 

পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বঙ্গবাঁসীই স্বাতন্ত্্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। ভারতের 
অস্যান্য সকল প্রদেশেই জাতি বিশেষের পরিচ্ছদের এঁকমত্য (0710065) 
আছে; পৃথিবীর সকল স্থানেই ধর্ূপ। এমন কি, পরিচ্ছদের দ্বারাই জাতি 
বিশেষের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতীয় পরিচ্ছদ জাতীয়তার পরিচায়ক। 

পরিচ্ছদের বিভিন্নতা জাতীয় জীবনের নিতীস্ত বিরোধী । সমতন্ত্রত। জাতীয় 

জীবনের বন্ধন। কিন্তু বঙ্গবাসী এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও পশ্চাদগাঁমী। 

এখানকার প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদ । অতএব এরূপ 

প্রথার সংস্কার করিয়া বঙ্গবাসীর পরিচ্ছদের একমত্য অবলম্বন অর্থাৎ এক 

প্রকার পরিচ্ছদ পরিধানের প্রথা প্রচলিত কর! সর্বতোভাবে কর্তব্য । 

এবং সেই সঙ্গেবঙ্গীয় ললনাঁকুলের পরিচ্ছদেরও উৎকর্ষ বিধান একাস্ত 
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বাগ্নীয়। ইহাদিগের জন্ত বৌধ করি, বোষ্বাইবাসী “ পাশা; স্ত্রীলোক- 
দিগের পরিধান অনেকের মনোনীত হইতে পারে ) 

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, আমাদিগের রীতিমত পোষাক বা পোষা- 

কের এঁকমত্য কিছুই নাই। সেত্তাহাদের ভ্রম); কেন না আমাদিগের 
. দেশীয় বহুপুরাতন এবং বর্তমান রাজাদিগের “দরবারী-পোষাকই” আমা 
দিগের দেশীয় “দরবারী-পোষাঁকের, দৃষ্টান্ত । বায়-বাছুল্য হেতু সকলে ব্যব- 

হার করিতে অপারগ (বিধায় আমাদিগের মধ্যে উহা! সাধারণতঃ প্রচলিত 
নাই। বাস্তবিক আমাদিগেক্র দেশীয় “দরবারী-পোষাক” অতিশয় ব্যয়- 
বহুল ও জাকাল (003৮0 ৪00 চ710091য)। অতএব সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ 

করিয়! দেশ, কাঁল, পাত্র বিবেচনায় আমাদের দেশীয় “দরবারী-পোৌষাক” 

চোগা, চাপকান, পায়জামা ও পাগড়ী ব1 টুপী হওয়াই উচিত; তাহাতে 
বোধ হয়, কেহ কোন কথাই কহিতে পারিবে না এবং দশ জনের মধ্যস্থলে 
আর আমাদিগকে হান্তাম্পদ হইতেও হইবে ন1। ধুতি, চাদর, পিরাহান 

আমাদিগের গৃহ-পরিচ্ছদ” বলিয়াই জানা উচিত। 
এই পুস্তকের এই অংশ মুদ্রাঙ্কন কালে “বঙ্গবাসী, নামক সুবিখ্যাঁত সংবা 

পত্রিকায় দেখিলাম যে, কলিকাতার “ভারত সভার? (1720190 নিন 

সভ্যগণ নূতন পবর্ণর জেনেরল লর্ড ভফারিণকে ১০ ই পৌষ, ১২৯১ (২৪ শে, 
ডিসেম্বর ১৮৮৪) তারিখে যখন অভিনন্দন পত্র দিতে যান, তৎকালে তীহাঁ- 

দের দলমধ্যে জনকয়েক বিলাত-ফেরত হ্যাট-কোট-ধারী “বাঙ্গালী সাহেব, 

থাঁকায় আমাদিগের নবাগত বিজ্ঞ, বিচক্ষণ গবর্ণর জেনেরল কথাপ্রসঙ্গে 

বলেন যে, “তাহারা এইরূপ বিদেশীয় প্নেষাক পরিয়া কেবল আত্মগৌরব 
নষ্ট করিতেছেন ; এদেশের পোষাক দেখিতে বেশ সুন্দর ও সুখগ্রদ। 

দেশীয় লোককে দেশীয় পোঁষাকে দেখিলেই আনন্দ হয়” । উপদেশচ্ছলে 
বড় লাট আরও বলেন, “চীন অতি প্রাচীন জাতি, সভ্য বলিয়। পরিগণিত, 

অখচ চীনেরা এপর্য্যস্ত জাতীয় পরিচ্ছদের বিন্দুবিসর্গও ত্যাগ করে নাই। 
তুকি, ইউরোপের ঘোর সংঘর্ষণেও জাতীয় পোষাক ছাড়ে নাই ।» 

(প্বঙ্গবাসী” ১৩ই পৌধ, ১২৯১ সাল)। দেখুন দেখি, একজন বিদেণীয়, 
বিজাতীয়, বিধন্্ীক্রাস্ত লোক এদেশীয় লোকের রুচির প্রতি কি ভয়ানক 

২১ 
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সবপা প্রকাশ করিলেন । ইহাতেও কি “কালা আদ্মি' সাহেবদিগের চৈতন্ত 
হইবে না? মি 

আমাদিগের বর্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডফারিণ সাধারণ ব্যক্ধি 

নহেন। ইনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া_নানা স্থানে অবস্থিতি করিয়া__নাঁনা 
জাতীয় লোকের সহিত সহবাস করিয়া_-বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া-. 

ছেন। ইনি সকল স্থানেই দেখিয়াছেন, কোন জাতিই জাতীয় পরিচ্ছদ 
পরিত্যাগ করে নাই। সকলেরই হৃদয় জাতীয় জীবনে সংগঠিত । সকলেই 
জাতীয় আচার, জাতীয় ব্যবহার, জাতীয় চরিত্র, জাতীয় পরিচ্ছদ এবং 

জাতীয় সমাজকে মান্য করে । কেবল এই ভারতে-_এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে-- 
আসিয়! দেখিলেন, এখানকার লোক জাতীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়াছে! 

ইহাদের হৃদয়ে জাতীয় জীবনের পিপাসা নাই !! ইহারা জাতীয় আচার-_ 
জাতীয় ব্যবহার-_জাতীয় চরিত্র-_জাতীয় পরিচ্ছদ-_জাতীয় সমাজ-_সকলই 
পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয়ের অন্ুকরণে--বিজাতীয়ের সহবাসে মিশ্রিত 
হইতে--প্রবৃত্ত হইয়াছে ও হইতেছে !!! উদারনীতিক, মহদস্তঃকরণ-বিশিষ্ট 

লর্ড ডফারিণের নয়নে এ জঘন্য অনুকরণপ্রিয়তা সহ্‌ হইল না, তিনি মুখ 
ফুটিয়! বলিয়া ফেলিলেন | ধন্য ডফারিণ ! তোমাকে শত ধন্যবাদ, সহত্র 

ধন্যবাদ! তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ! তুমি যথার্থ ভারতহিতৈষীর কার্ধ্য 
করিয়াছ !! তোমার অমৃতময় বাক্যগুলি বঙ্গের-_ভারতের--প্রর্তি ঘরে 

সুবর্ণ অক্ষরে খোদ্দিত হইয়1 চিরশ্বরণীয় থাকুক 11 এখন দেখা যাঁউক, 
মূঢ় অন্থকরণপ্রিয় হ্যাট-কোট-ধারী বাঙ্গালী কি করেন ! দেখা যাউক, এন্ধপ 
মি তৎ্সনাতেও ইহাদের নজ্জা হয় কি না_জ্ঞান জন্মায় কিনা! 

পরীক্ষা | 

আচার্য, শিক্ষক, গুরু, পুরোহিত প্রভৃতিরা সংসার-জগতে আদর্শ 

জীবন। ইহীদেরই উপদেশ, ইহীদেরই বাক্য, ইহাদেরই পদান্থুসরণ 

সংসাঁরাশ্রমীদিগের জীবনাকাশে গ্রুব নক্ষত্র । অতএব এরূপ ব্যক্তিগণের 

প্ররুত ধর্্পরায়ণ, নিষ্ঠাপরতন্তর, সত্যব্রত, জিতেন্দিয় হওয়াই সর্বতোভাবে 

কর্তব্য ও শাস্ত্রো্ত বিধি। কিন্তু এক্ষণকার কালে তাহার সম্পূর্ণ বিপ- 

স্বীতই দেখিতে পাওনা যায় । যে সে ব্যক্তি এখন পণ্ডিত নামে বাচ্য, 
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পুরোহিতের আসনে আসীন, গুরু-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত । তাহাতে যে বিষ- 

ময় ফল ফলিতেছে, তাহা বোধ হয়, কাঁহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে 
না। অতএব এরপ প্রথার সংস্কার নিতান্ত আবশ্তক। পরীক্ষা-প্রণালী 

প্রবর্তনই ইহার প্রকুষ্ট উপায়। শিক্ষক শ্রেণীর পরীক্ষার বিষয় আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি। গুরু, পুরোহিত প্রতৃতির আচার, ব্যবহার, কার্ধ্যদক্ষতা, 

শান্তরদর্শন, চরিত্র ইত্যাদি বিষয়েও তদ্রুপ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। 

সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ খ্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ উক্ত কঠোর ব্রত সমূহে 
ব্রতী হইতে পারিবেন না বা সমাজে মর্য্যাদ! প্রাপ্ত হইবেন না। 

আচার্ধ্য, গুরু, পুরোহিতদিগের বিষয়ে যাহা বলা হইল, সমাজভুক্ত অপর 
সকল শ্রেণীর কর্ম্মজীবীদিগের কর্তব্যপালন বিষয়েও এ নিয়ম অবলম্গিত 

হইতে পারে । জ্ঞানী হইলে, নিম্ন শ্রেণীর লোকও সমাজে মর্যাদা প্রাপ্ত 

হইবেন । 

দীক্ষা-গুরুর কর্তব্য | 
পূর্বে গুরুগণ কর্তব্যপরায়ণ, ধর্ম-নি্ঠ ব্াক্তি ব্যতিরেকে অপর কাহাঁকে ও 

মন্ত্র দিতেন না। এবং সদ্‌গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লইবাঁর জন্য শিষ্যগণ 
দীর্ঘকাল গুরুর সেবা ও পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিভেন। এই অবস্থায় 
উভয়েরই একত্র সহবাস হেতু পরস্পরের স্বভাব ও কার্ধ্য পরীক্ষা হইত । 

ইহা শিষ্যের ভবিষ্যজীবনের এক প্রধান স্থখের কারণ স্বরূপ হইত, সন্দেহ 

নাই। কিন্তু এক্ষণকার দীক্ষাপ্রণালী সচরাচর যাহ! দেখিতে পাওয়া] যায়, 
তাহাতে গুরু এবং শিষ্য কাহারই রীতিমত কর্তব্য পালন হয় না। 
গুরু শিষ্যের একত্র সহবাস প্রথা এখন আর প্রচলন নাই। কর্তব্য পালন 
বিষয়ে এক্ষণকার গুরু ও শিষ্য উভয়েই মূর্থ দীক্ষার অভিপ্রায় উভয়েই 
অনভিজ্ঞ। আজ কাল দীক্ষা নামে মাত্র; কার্ষ্যে কিছুই হয় না । বিশে- 
যতঃ গুরুর চেষ্টা ও লক্ষ্য কেবল পয়সার দ্রিকেই যোল আনা ! মন্ত্র দিবার 

কালে গুরু, শিষ্যের আলয়ে আসিয়। যথারুচি একটা কথা শিষ্যের কানে 

কানে বলিয়া! দিয়া নিজের প্রাপ্য বিষয় রীতিমত বুঝিয়া! লইয়া, সেই 
দিবসেই শিষ্যের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান; পরে সময়ে সময়ে 
স্বার্থ সাধন মানসেই সাময়িক বৃত্তি ইত্যাদি আদায় জন্য এক একবার 
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শিষ্যালয়ে আসিয়! থাকেন মাত্র! শিষ্য উপদেশ পাইয়া" উপন্দেশের অর্থ, 
মর্ম, ও উদ্দেশ্য রীতিমত বুঝিতে পারিল কি না, উপদেশের উদ্দেশ্য মত: 

কাধ্য করিতেছে কি-না, কিন্বা তাহাতে তাহার বিশেষ রুচি বা প্রবৃত্তি 

জন্মিয়াছে কি না, এ সমস্ত বিষয়ে গুরুর ভলাক্ষেপ নাই! শিষ্যের স্বভাব 
চরিত্র ভাল হউক আর মন্দ হউক, ভাহীতে তাহাদিগের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি 
নাই) তাহার। সময়ে সময়ে কিছু পাইলেই সন্তুষ্ট! এপ প্রথার মন্ত্- 
দানের সংস্কার অতীব আবশ্ঠক। এবং তাহা করিতে গেলে নিয়লিখিত 

মতে দীক্ষাকার্্য সম্পন্ন হওয়াই সর্ধতোভাৰে কর্তব্য । 
(১--শুভ দিনে, শুভ লগ্নে, যথানিক্মে, বিদ্বান, ধর্ম-নিষ্ঠ, সচ্চরিত্র 

কুলগুরু ৰা তাহার অভাবে সমীজ হইতে পরীন্োত্বীর্ণ ও সমাজ কর্তৃক 
নিয়োজিত স্থানীয় গুরু কর্তৃক মন্ত্র দান। 

(২)-_দীক্ষার দিবস হইতে কিছু দিনের জন্য গুরু ও শিষ্য একক্র সহবাস 

করা; শিষ্যকে উপদদৈশের বা মন্ত্রের অর্থ, মর্ম ও উদদেস্ত রীতিমত বুঝাইয়' 
দেওয়া ; উপদেশ প্রতিপালনের ও উপদেশান্গসারে চলিবার নিয়ম ইত্যাদি 
দেখাইয়া দেওয়া) এবং শিষ্য উপদেশান্ুযায়ী ঠিক চলিতে পারিয়াছে কিন। 

ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখিয়! গুরুকে শিষ্য-সঙ্গ পরিত্যাগ কর যে কোন প্রকারে 
বা উপায়ে হউক, গুরু কর্তৃক সংসারাশ্রমীদিগের জীবন সাধুভাবে সংগঠিত 

হওয়া । 

(৩)--শিষ্যদিগের কর্তব্যপালনের উপর তত্বাবধান জন্য গুরুর সময়ে 

সময়ে শিষ্যালয়ে আসা ও কিয়দিবসের জন্ত তথায় অবস্থিতি করা ।. এবং 
কোন বিষয়ে শিষ্যের. ক্রুটী দেখিলে তাহার যথোচিত প্রতিকার বিধানে 

যত্ববান হওয়! ইত্যাদি। 
(৪)--নিতান্ত অবাধ্য ব্যক্তিদিগের স্বভাব সন্বন্ধে গুরু সমাজ সমীপে 

আবেদন পাঠাইলে. সমাজ হইতে তাহাদ্রিগের শাসন । 
আচার ভরষ্টতা | 

এক্ষণে ব্যক্তিগত ব! বর্ণগত আচারত্রষ্টতা দোষ বলিয়া গণ্য হয় না? 

সমাজ তাহ! দেখিয়াও দেখেন না। ক্রাহ্মণের ত্রাহ্গণত্ব নাই; সাধুর সখুতা 
নাই.) ধার্ষিকের ধরন নাই) কুলীনের কৌনীন্ত নাই। ব্রিনস্ক্যাহীন; 
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্রাহ্মপত্ব বিহীন ত্রাহ্গণকে ব্রাক্ণ বলিয়া সম্বোধন ও পূজা, এবং কুললক্ষণ- 
বিবর্জিত কুলীনের সন্মাননা, আর পিভ্তলকে স্বর্ণ বলিয়! মূল্য দিয়! গ্রহণ, 

উভয়ই সমতুল্য । অতএব কর্তব্যবিহীন আঁচারত্রষ্ট, ক্রিয়াকলাপ-লোপকারী 
ব্যক্তিদিগের শাসন এবং যথার্থ লক্ষণীক্রাস্ত না হইলে তাহাদিগকে হতাদর 
করা সমাজের অবশ্ঠ কর্তব্য। 

সমাজভুক্ত লৌকের উৎসাহ বর্ধন জন্য কর্তব্যপাঁলনে অর্থাৎ সামাজিক 
এবং সাংসারিক রীতি 'শীতি ও নিয়ম ইত্যাদি প্রতিপালনে সম্পূর্ণ পারগ 
ব্যক্তিদিগকে (শ্ত্রী, পুরুষ উভয়কেই ) সমাজ হইতে উপাধি, পদক (11691) 
ও পুরস্কার প্রদান । 

কর্তব্য পালনের তত্বাবধান জন্য দীক্ষা-গুরু মহাশয়দিগের উপরই এক 
এক নির্ধারিত স্থানের ভারার্পণ থাকা । 

৬ চরিত্র-শোঁধন | 
আর্ধ্য কুলনারীদিগের ধর্ম বা চরিত্রগত দোষ স্পর্শিলে সমাজের যেরূপ 

তীক্ষ দৃষ্টি ও তীত্র শীসন বিদ্যমান আঁছে, অতক্ষ্য-ভোজী, অপেয়-পায়ী, 

যথেচ্ছগামী, অত্যাচারী পুরুষদিগের জন্যও তব্রপ সমাজ-শাসনের বিশেষ 

প্রয়োজন। স্ত্রীজাতির সামান্য দোষ হইলেই বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা 
আছে? কিন্তু পুরুষ জালা জালা মদ্যপান করুন, অহোরাত্র বেশ্যালয়ে 
পড়িয়া থাকুন, শ্নেচ্ছের উচ্ছিষ্ট ভোজন করুন, সমাজ তাহা! দেখিয়াও দেখেন 

না; সেবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন । কিন্তু এরূপ একদেশদর্শা বিচারপ্রণালী 
সঙ্গত নহে। এই হেতু সমাজের মঙ্গলার্থ নারী-শাসনের অনুরূপ পুরুষশাসন 
প্রথা প্রচলন নিতান্ত বিধেয়। 

গো-পাঁলন | 

ভারতের সর্ধস্বধম--গ্রারতবাসীর জীবন স্বরূপ--গো-জাতির রক্ষা, 

প্রতিপালন ও' পরিবর্ধন জন্ত' আজকাল নানা স্বানে নান! প্রকার সভা, 

আন্দোলন, বক্তৃতা' ও পুস্তক প্রকাশ হইতেছে । গরু জগতের প্রত্যেক 
ব্যক্তিরই উপকাঁর করিয়া থাকে; অতএব মনুষ্য মাত্রেরই গরুকেও রক্ষা ও 

ফর্র'করা অতীব. কর্থব্য। এই হেতু সমাজতুক্ত প্রত্যেক গৃহস্থকে অবস্থা- 
মুঘানী, অর্থাৎ পরিধবরস্থ' সমস্ত: লোক যাহাতে, নিজ বাটীয় গোসেকা হাইত্তৈ 
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অকৃত্রিম হৃগ্ধ ঘ্বত ব্যবহার করিতে চিরদিন সমর্থ হয়েন, এরূপ সংখ্যার গক্ক 
প্রতিপালনে বাধ্য করা উচিত। ইহাতে ফল অনেক; গো-জীবন রক্ষা 

হেতু ধর্ম ও কর্তব্য পালন, অকৃত্রিম ছুপ্ধ ঘ্বত আহার দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা এবং 

গোময় ও গোমুত্র ব্যবহার দ্বার সাংসারিক অপরাপর বহুবিধ অভাব মোচন 

ইত্যার্দি হইতে পারে । | 

সমাজের অনভিমতে গরু ক্রয় বিক্রয় কার্য্য নিষিদ্ধ থাকা) সমাজের 

নিরোজিত লোকের দ্বারা গৃহস্থ কর্তৃক গো-পালন"ও গোপনে গরু ক্রয় 

বিক্রয় ইত্যাদির অনুসন্ধান রাখা ; এবং গরুর জন্ম, মৃত্যু ও স্বাস্থ্যের মাসিক 

বা সাময়িক গোচর-পত্রিকা (০7০) প্রতি গৃহস্থের নিকট হইতে 
সমাজ সদনে প্রেরিত হওয়া । গো-পালন ও গো-সেবা আর্যের একটা 
প্রধান ধর্ম) ইহা ব্যতীত “আর্ধ্য” নাম সম্পূর্ণ নহে। গো-পালনে পরাজুখ 
ব্যক্তি অনার্ধ্য মধ্যে পরিগণিত। 

শস্য-বংগ্রহ | 

প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য জানে নিজ নিজ সংসার নির্ব্বাহ জন্য 

প্রাচীন প্রথান্ুসারে এক বা ছুই বৎসরের উপযোগী আবশ্যকীয় শস্ত 
সংগ্রহ রাখা । 

জাতিভেদ। 

জাতিতে প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে আজকালকার সমাজ সংস্কা- 
রকগণ সতত উদ্যত । সমীজ সংস্করণের কথ। উঠিলেই জাতিভেদ প্রথার 

সাধন একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রস্তাব বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। কিন্ত 

টু এ প্রথার সংস্করণের কোন আবশ্ঠকতা দেখি না। এ বিষয়ের 

আলোচনা আমাদিগের অনভিমত হইলেও আমরা প্রসঙ্গচ্ছলে বলিতে 

বাধ্য হইতেছি যে, যখন এক শ্রেণীর অন্তর্গত ভিন ভিন্ন বিভাগ সমুদায়ের মধ্যে 

-_অর্থাৎ রাট়ীয়, বারেন্ত্র, বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও রাড়ীয় বৈদ্যে-_পর. 

স্পর মিল নাই, তখন অসংখ্য জাতির পার্থক্য বিদূরিত হইয়া একত্ব সম্পা, 
দন কিরূপে সম্ভবে ? উক্তরূপ বৃথ! চেষ্টা অপেক্ষা যাহাতে রাড়ীয়, বায়েন্ু 

শ্রেধীদ্ব ব্রাঙ্মপ, এবং রাড়ীয় ও বঙ্গজ বৈদ্য ইত্যাদির মধ্যে পরস্পর মিলন ও 



[ ১৯7 
আহীর, ব্যবহার, আদান, প্রদান প্রচলন হয়, অগ্রে তাহারই চেষ্টা করা 

কর্তব্য। এইরপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের মিলন আরম্ভ হইলে, তবে যদি কথন 

ক্রমে ক্রমে পরস্পরের ভিন্ন ভাব ও জাতিভেদের তিরোভাঁব হয্ব। কিন্তসে 

বছদুরের কথা । 

পারিবারিক অনচ্ছন্দতা৷ | 
যাহাতে সমাজতুক্ক ব্যক্তিদিগের মধ্যে পারিবারিক অসচ্ছন্দতা, বিবাদ, 

বিসগ্ধাদ, ঝগড়া, কলহ ইত্যাদি অকল্যাণকর ঘটন! কোন মতে না হয়, “ন 

পক্ষে সমাজের তীক্ষ দৃষ্টি থাকা । ঘটনাক্রমে কোন পরিবারের মধ্যে গ্রহ. 

বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে সমাজ কর্তৃকই তাহার নিষ্পত্তি ওয়! | পারিবারিক 

বিষয় বিভব পৃথক্‌ পৃথক্‌ অংশিদারদ্দিগের মধ্যে পৃথক্‌ পৃথক, অংশে বিভক্ত 

কর! আবন্তক হইলে তাহা বর্তমান প্রচলিত-প্রথায় না করিয়া নিম্নলিখিত 

প্রকারে করাই শ্রেয়ঃ। যথা )-- 

(১- মূল্যবান বিষয় বিভাগকালে বিষয়টা ভিন্ন ডি ভাঁগে বিভক্ত না 

করিয়া বিষয়ের উপস্বত্ব মাত্র ভাগ করা । বিষয় বজায় রাখা । 

(২) বিষয় সামান্ত হইলে বিবাদকারীদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃতী ও সচ্ছল 

অবস্থাপন্ন হইলে তিনি মূল্য দিয়! উহ ক্রয় করিবেন ? বিষয় বজায় রাখিবেন। 

অবশিষ্ট ব্যক্তির! মূল্য মাত্র লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন। জ্যেষ্ঠ অক্ষম হইলে 

দ্বিতীয়, তাহার অক্ষমতায় তৃতীয় ভ্রাতা ইত্যাদি জ্যোঠ্ানুক্রমে সক্ষম ব্যক্তি 

উহা ক্রয় করিবেন । 

(৩)-_বংশের কেহ সমর্থ না হইলে বিষয় সমাজ হস্তে অর্পিত হওয়1। 

সমাজ মূল্য দিয়া বিষয় ক্রয় করিবেন, এব: তাহার উন্নতি সাধনে বিশেষ 

যত্তরবীন থাকিবেন । দীর্ঘকাল মধ্যে যদ্দি সেই বংশে কেহ কৃতী না হয়েন, 

তাঁহা হইলে, যে সময়ে ব্ষয়ের উপস্বত্ব হইতে সমাজের প্রাপ্য টাকা 

আদায় হইবে, সেই সময়ে দেই বংশের ততকালীন-জ্যেষ্ঠ-উত্তরাধিকারীকে 

তাহা প্রত্যর্পণ করা । কোন বংশ একেবারে লোপ প্রাপ্ত হইলে এবং 

তাহার কেহ উত্তরাধিকারী না থাকিলে বিষয় সমাজের অধিকারতৃক্ত 

হওয়া । সমাজের প্রাপ্য টাকা আদায় হইবার পূর্বে যদি কেহ কৃতি হইয়া 

তাহার পৈতৃক সম্পত্তি প্রতিগ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা 
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হইলে, বিষয়ের তৎকালীন অবস্থাহ্ঘারিক মূল্য দিয়। তিনি তাহা প্রতি- 
গ্রহণ করিতে পারিবেন। 

মূল কথা, যে কোন প্রকারে হউক, বিষয় বজায় রাখা ও তাহার 
উন্নতি কর! অবশ্য কর্তব্য । কি বৃহৎ, কি ক্ষুদ্র সম্পত্তি নান! ভাগে বিভক্ত 
হইলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহা বিনষ্ট হইয়া! যায়। এবং তংসঙ্গে অধিকারি-. 
গণও একেবারে উৎ্সন্ন যাইয়! দরিদ্র দশীয় নিপতিত হয়েন । 

শান্তিনিকেতন | 

ভারতের অনেক স্থানে_-বিশেষতঃ বঙ্গদেশে-সুমূর্, ব্যক্তিদিগকে তীরস্থ 
করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। সেই উদ্দেশে স্থান বিশেষে অর্থাৎ ভাগিরথী 
ইত্যাদি নদীতীরে বদ্বোবৃদ্ধ রোগীদিগকে, উপযুক্ত সময়ে তীরস্থ করিবার 

জন্য পরিষ্কার, হাওয়াদার ও প্রশস্ত উদ্যান সহ গৃহ ও অট্টালিক1 ইত্যাদি 
প্রস্তুত থাকা, এবং সেই নিকেতনে সর্ধদী অস্তিম কাঁলোপযোগী ঈশ্বর 

বিষয়ক সংস্কীর্ভনাদি হওয়া । ষথায় ক্ষমতাপন্ন ও অক্ষম সকল ব্যক্তিরই 
সমভাঁবে পাঁরলৌকিক কার্ধ্য সাঁধিত হইতে পারিবে। 

যে সকল স্থানে তীরস্থ করিবার প্রথা প্রচলিত নাই সে সমস্ত দেশেও 

আসন্ন-মৃত্যুভাবাপন্ন বৃদ্ধ ব্যক্কিদিগের অস্তিম কালের শাস্তির জন্য কোন 
নির্বাচিত স্থানে উক্তরূপ শাস্তি-নিকেতন নির্মিত হওয়ী | 

মৃতদেহ রক্ষা ও মৃত্যুকালীন সাহাষ্য | 

অধুন! মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেহের সৎকার প্রথ! প্রচলিত দেখ! 
যায়। তদপেক্ষ। পূর্বের ন্যায় দ্লাদশদওড বা কোন নিরূপিত সময়ের জন্য 

দেহরক্ষা কর। অত্যন্ত আবশ্যক । 

মৃত্যুকালে মাহায্যের প্রথা আমাদের দেশে (বঙ্গদেশে) অতি জঘন্য ভাব 

ধারপ করিয়াছে । এই সময়ে আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব ও প্রতিবেশিগণের 

সকলের উপস্থিত থাঁকা, সময়োচিত সাহায্য কর! নিতান্ত প্রয়োজন । 

হিনদুস্থান, পঞ্জাব গ্রত্বতি প্রদেশে এ বিষয়ে অতি স্থনিয়ম দেখা যায় 

তাহার! নিঃশঙ্কচিত্তে উৎসাহের সহিত কর্তব্যজ্ঞানে পরস্পরের সাহাষ্য 

করিয়। থাকে, এমন কি, অর্থের দ্বাা সাহাধ্য করিতেও ক্রটী কনে না। 
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যবনকে আমরা ঘ্বণ! করি, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও এই সময়ের জন্য অতি 
পবিত্র নিরম প্রচলিত আছে। এবিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা তাহা র। শ্রেষ্ঠ । 

মৃতদেহ লইয়া সৎকার করিতে যাইতে দেখিলে তাহার লমভিব্যাহারী হওয়। 
ও কবর স্থানে এক মুষ্টি মাটি দেওয়া! তাহাদিগের ধর্ম; অযাচিত হইয়াঁও 

তাহাদিগকে ইহ! পালন করিতে হইবে । কিন্তু আমাদের মব্যে অপর দূরে 
থাকুক, কোন আক্মীয় লোকেরও মৃত্যুকালে আমর! কোনরূপ সাহায্য 

করি না। কেহ সাহীষ্য প্রার্থ হইলে, আমরা! প্রায়ই লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন 

করি) “অসুখ করিয়াছে, “পরিবার গর্ভবতী হইয়াছে” ইত্যাদি বলিম্ব! 
মিছা ওজর করিতে ক্রটা করি না। তখন আমরা ভাবি যে, আমাদিগকে 

আর মরিতে হইবে না; অথবা! মরিলে বুঝি আপন! আপনিই সমাধিস্থানে 

উপস্থিত হইব! এন্বণিত প্রথার পরিবর্তন প্রার্থনীয় সন্দেহ নাই। 

যাহাতে বঙ্গবাসী মৃত্যুকালে অযাচিত হইয়া পরস্পরে সাধ্যমত সাহায্য 
করিতে শিক্ষা করেন, ততপ্রতি সমাজের দৃষ্টি থাঁকা অতীব কর্তব্য। 

পরিবার অন্তঃসত্তী হইলে স্বামীকে মৃতদেহ স্পর্শ করিতে নাই বলিয়! 

বঙ্গবাদী যে ওজর করিয়া থাকেন, বাস্তবিক তাহার কোন অর্থনাই; তাহাতে 

অনিষ্টের আশঙ্কা কেবল বাঙ্গীলিজাতিই করিয়া থাকেন । জগতের অপর 

সমস্ত জাতি-জগতের কেন-_-এই ভারতের হিন্দুস্থান, পঞ্জাব প্রভৃতি 

প্রদেশের লোকেও ত এ বিষয়ে কোন অমঙ্গলের চিন্তা করে না! 

যদি কখন আমাদিগের বর্তমান ছুঃখনিশার অবদান হইয়া! 

সমাঁজ-সংস্কাররূপ সুখ-নূর্য্যের উদয় হয় এবং সমাজন্থ সভ্যগণ এক 
সহানুভূতি-নুত্রে সন্বদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা ও নমত। সহ বমাজের 
অধিবেশনে ও সামাজিক কার্ষ্যের পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে 
সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে উল্লিখিত কয়েকটি প্রথার প্রস্তাবিতমত 
সংস্কার হওয়া নিতান্ত অসস্তব হইবে না| 

এই অধ্যায়ে কোন নৃতন মত নাই? সমস্তই পুরাতন । কিন্ত 

এ সকল একত্র সংগ্রহ করিয়া দেশীয় লোকদিগের সমক্ষে উপস্থিত 

২২ 
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করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় 

তৎসমুদ্বায়ের বিশেষ প্রতিকার বিধানে যত্ববান হইবেন । 
এতত্যতিরেকে আরও কত শত প্রকার সদনুষ্ঠান, সামাজিক 

প্রথা পরিবর্তন ও সমাঙ্গ-সংস্করণ বিষয়ক বিধি ও কর্তব্য আব- 
শ্যক আছে, যাহা সমাজের অধিবেশন হইলে আপনা হইতেই : 
প্রচারিত হইতে পারিবে | ন্বদেশহিতৈষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি 
সমাজ সংস্করণ বিষয়ে অন্যান্য বিবিধ সদনুষ্ঠানের বা! সামাজিক 
প্রথাদির আবশ্যক মত পরিবর্ভনের প্রস্তাব আমাদিগের নিকট 

প্রেরণ করেন, আমর! আহ্বাদ মহকারে তাহ। গ্রহণ ও এই 

পুস্তফের দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত করিব । 

মাৃশ স্বপ্পকুদ্ধি ব্যক্তির মনোমধ্যে সমাঁজ-সংক্করণ-বিধি-বিষ- 
য়ক প্রস্তাবের যেরূপ ধারণ! ছিল, তৎসমুদায় শ্রদ্ধাম্পদ দেশহিতৈষী 
মহোদয়গণ সমক্ষে এক প্রকার প্রকাশিত হইল । এক্ষণে ভরসা 
করি যে, তাহারা বর্তমান অদৃরদর্শী নব্য-সভ্য-সম্প্রদায়ের মত 

এ সমস্ত বিষয় নিতাস্ত অলীক ব| বাতুলের প্রলাপবাক্য জ্ঞান ন! 

করিয়া, যথার্থ দেশহিতৈষী মহানুভবের ন্যায় অন্তঃকরণের-সহিত 

উদ্দেশ্য বিষয়ের আদ্যোপান্ত বিশেষরূপে পর্য্যালোচন। ছ্বার! মর্ম 
গ্রাহী হইবেন ; এবং উৎসাহিত হৃদয়ে সকলে সমবেত হইয়া, সাধাঁ- 

রণের পাছাষ্য একত্রিত করিয়া, স্বৃতকল্প আধ্যসমাজকে পুন্জীবিত 
করিতে ক্কৃতসঙ্কল্প হইবেন। অতঃপর যে উপায়ে প্রস্তাবিত স্ুমহৎ 

কার্য্যগুলি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারিবে, তাঁহা পরপরিচ্ছেদে 

বিশেষরপে বর্ণিত হইতেছে । 

“ 0001702 25 10079581019 00 10111897009 800. 76186৮61800, 



সোপান ও পা্রণতি। 

-০০--- 

“চলচ্চিত্বং চলদ্বিত্বং চলজ্জীবনযৌবনং । 
চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্সস্ত সজীবতি খ”, 

সুখ দুঃখ পরিপুরিত, জরাজন্ম বিজড়িত, এই বিনশ্বর সংসারে 
চিরজীবী'কে? কোন্‌ মহাত্মা চিরজীবী হইয়া! চিরদিন আপনার 

নাম লেকের হদয়-ফলকে অঙ্কিত রাখিতে পারেন ? প্রভুত- 

ক্ষমতাবান রাজা, অতুল বিভবশালী ধনী, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কদর্লে 

পরিতৃপ্ত দীন দরিদ্র, আস্তিক, নাস্তিক, পণ্ডিত, মূর্খ, ধার্মিক, অধা- 
শিক কেহই চিরস্থায়ী নহে ৷ কর্ম্মভূমি ভূমগ্ুলে জন্মগ্রহণ করিলে 
সত্য অবশ্যস্তাবী । সংসার-রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিয়া একদিন এ 
জীবনের পরিসমা্তি হইবেই হইবে । অতি সাধের-_অতি যদ্ব্বের 

দেহ, প্রাণাপেক্ষ। প্রিয়তম পুত্র, পরিবার, আত্মীয় স্বজন কেহই চির- 
স্থায়ী নহে । রাঁজার রাজ্য, ধনীর ধন, মাঁনীর মান, রমণীর প্রেম, 

জীবনের যৌবন, দেহের লাবণ্য, সুরম্য হর্দ্য, সুন্দর বদন, মণিময় 
ভূষণ ইত্যাদি কিছুই চিরস্থায়ী নহে । সমস্তই অবিরত-দুর্ণায়মান- 
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কাঁল-চক্রে নিম্পেষিত ও নিলীন হইয়৷ যায়। যে অর্ধাচীন ব্যক্তি এই 
পরীক্ষা-ভূমি নংসার-ক্ষেত্রে ভোগবিলানিতা ও সখ লাভের আশাকে 
চিরস্থায়ী জ্ঞান করিয়া,ধন্মাধর্পে জলাগ্রলি দিয়া, ন্যায়ের মস্তকে পদা- 
ঘাত করিয়া, সত্যের অবমাঁনন। করিয়া, ধন সঞ্চয় করিতে-__বিতব 

রদ্ধি করিতে--অবিরত চেষ্টা করে, সে নিতান্ত ভ্রান্ত !! তবেকি 
সংসারে চিরজীবী কেহ নাই ”৮-আছে। ধীহার জীবনে প্রকৃত 

মনুষ্যত্ব আছে; স্বদেশের উন্নতির আশায় যিনি অনায়াসে স্বার্থকে 

বিরর্জন দিতে প্রাণ পর্যন্ত পণ করিতে পারেন; ধর্মের জন্য নিজ 

জীবনকে তুচ্ছ করিতে পারেন; শত সহত্র বিপদে পরিবেষ্টিত 
হইয়া যিনি পরের দুঃখ দর্শনে আপন ছুর্দশার বিভীষিকায় জক্ষেপ 

ন। করিয়া, পরাধর্থ স্বার্থ চালিয়া, পরিতৃপ্ত হইতে পারেন ; মৃত্যু- 
শয্যায় শয়ান হইয়াও যিনি স্বদেশের হিতনাধন করিতে ও 

অন্যের চক্ষের জল মুচাইতে ব্যাকুল; ধীহার পবিত্র নাম 

ন্মরণে অন্যের হৃদয় ও মন আলোড়িত হইয়া ক্ষণ মুহুর্তে 
কত অনিন্ত্পূর্ব ভাবের উদয় হয়; যাহার পতনে এক দিকে 

শোকের ঝড়, দুঃখের তরর্৯, হদয়-বিদারক হাহাবখর-ধ্ৰনি, 
অন্য দিকে আপামর সাধারণের মুখে যশঃসৌরতভের ঢা নিনাদ 
নির্ধোষিত হয়; তাহার দেহ ও প্রাণ সময়-হ্বরে চির লুক্কায়িত 
হইলেও তিনি চিরজীবী £ তাঁহার মৃত্যু কখনই নাই। মনুষ্য- 
হৃদয়ে তিনি কখন মৃত নহেন | মনুষ্যচক্ষের অদৃশ্য হইলেও তাহার 
জীবন তথ্প্রনীত কার্য-কলাপে বিচরণ করিয়া থাকে । জংসার- 

সারের অনন্ত বুদ্ধদ অনন্তদিনের জন্য অনস্তভাবে মিশাইয়া 
গেলেও তাহার জীবন অনন্তকাল জীবন্ত থাকে । মৃত্যু অস্তেও 

ভাহার পণিত্র জীবন অপরের জীবনকে অনুপ্রাণিত করে। কীন্তিই 

তীহাকে চিরজীর্বী করিয়া রাখে। কীর্ডিমান মহাত্মার পবিত্র 
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নাঁম জগতে অনন্তকাল বিঘোধিত থাকে । অতএব হে কীত্বিকলাপ- 
সংস্থাপনক্ষম দেশহিতৈষী আর্ধ্যকুলতিলক মহোদয়গণ ! আপ- 
নারা ক্ষণভঙ্গুর শরীরের নিঃসন্দেহ নশ্বরতা সতত স্মরণ রাখিয়া, 

অসার বিষয়-বুদ্ধির বিষম প্রলোভনে প্রতারিত এবং অর্থ শুন্য-_ 

ছেলে ভুলান_উপাধির জন্য লালায়িত না হইয়া, প্রকৃত হৃদয়- 
বানের ন্যায় মনুষ্যের ম্যাঁয়--মহতের ম্ায়_সংসাঁরে সৎকীত্তি 

সংস্থাপন পূর্বক অক্ষয় সম্মীন ও উপাধি লাভের জন্য বিধিমতে 

চেষ্টা ও যত্বু করুন। আপন শিক্ষায়, আপন চেষ্টায়, আপন 

স্দস্টান্তে অন্যের হৃদয় ও মন বিলোড়িত করিয়৷ আপন মহত্ব 
তাহাঁতে চিরপ্রতিষ্টিত করিতে যত্বুবান হউন | তাহা হইলে আপ- 

নাদিগের পবিত্র নাম অনন্তকাল লোকের অন্তরে নিরন্তর নৃত্য 
করিবে । আপনাদিগের সদ্গুণ কল্পান্তস্থায়ী হইয়! আপনাদিগকে 
অমর- চিরজীবী-করিবে । “শরীর ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্ত- 

স্থায়িনে। গুণাঃ | ?? 

মনুষ্য মাত্রকেই যে স্বন্ব প্রধান হইয়া কীর্তি সংস্থাপন করিতে 

হইরেস্সত নহে ; এবং ব্যক্তি বিশেষ যে সমগ্র দেশের হিত সাধন 

ও উন্নতি করিতে সক্ষম, তাহাঁও নহে । একের বহু আয়াসেও 

যাহ! না হয়, একতায় তাহা সহজেই সংসাধিত হইতে পারে । এক 

জনে ন্বয়ং প্রধান হইয়া যে কীপ্ডি মংস্থাপন করিবেন, দশজনে 
একত্র হইলে, তাহা অপেক্ষা শত সহস্র গুণে মহৎ ও সৎ কীত্তি 

অতি স্বল্পায়াসেই সংস্থাপিত হইতে পারে । এমন কি, আন্তরিক 
ইচ্ছ1 এবং অভিলধিত বিষয়ে এঁকান্তিক যত্ব থাকিলে ও দশ জনে 

একত্র মিলিত হইলে? মনুষ্য কর্তৃক অতি ছুঃনাধ্য বিষয়ও অংসাঁ 

ধিত হইয়া থাকে । অতএব আমাদিগেরও এই সামান্য সমাঁজ- 

সংস্করণ কার্য, সাধারণের যত্ব ও চেষ্টা! থাকিলে, প্রস্তাবিত মতে 
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সাধিত হওয়! যে নিতান্ত দুরূহ হইবে তাহ কখনই নহে । দেশস্থ 

সমস্ত আর্ধ্যসস্তান একত্র মিলিত হইয়। যদি আপন আপন সাধ্যমত 

যে কোন পরিমাণে হউক না, (মানিক, বাৎসরিক বা এককালীন) 

কিঞ্চিং কিঞিৎ সাহায্য দ্বার। প্রস্তাবিত বিষয়গুলিকে কার্য পরিণত 

করিবার সোপান সংস্থাপন করিয়া দেন, তাহা হইলে আর, কোন 

অংশেই ভাবিবার বিষয় থাকে না। আয়ের এইরূপ কোন একটী 

অবধারিত সোপান সংস্থাপন করাই প্রথমতঃ আবশ্যক ও কর্তব্য। 

কেন না, এরূপ সুমহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য ধনই প্রধান 

উপাদান। যদ্দি দেশীয় মহোদয়গণ এ ব্যাপারটীকে কোনরূপে 

উপেক্ষা না করিয়া, প্রত্যুত উৎসাহ প্রদান করেন, এবং “ দশে 

মিলি করি কাজ। হারি জিতি নাহি লাজ মনে ঠা উদ 

অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে যেরূপ তৃণ-সমষ্টির যোগে মর্ত হী 

বন্ধন করা যাঁয়, তদ্রপ দশের সাহায়্যে, আয়ের ও কার্য্যের নিশ্চ 

য়তা বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না। 

এক্ষণে সাধারণের যত্র ও একতা। সহযোগে ধনাগম হইয়া 
মলিনীভূত আর্ধযসমাঁজের যেরূপে উদ্ধার সাধিত হইতে পারিবে, 

তাহার উপায় নিরূপণ জন্য নিম্বলিখিত কয়েক প্রকার আয়ের 

সোপান দ্রেখাঁন যাইতেছে | জানি না, ইহাতে আধ্য ভ্রাতাদিগের 

মনের গতি কিরূপ ভাব ধায়ণ করিবে । (সমস্ত আশার মূল এই 

প্ছলেই না নির্খুল হয় !)_ 

প্রথমতঃ ।__ধনাগমের সুগমতা জন্য যে কয়েকগী বিশেষ 

বিশেষ উপায় অবলম্িত হইতে পারে, তন্মধ্যে শ্রীমান মহারাজা- 

ধিরাজ, রাজা এবং অন্তান্য মহোদয়গণ কর্তৃক এক কালীন ও 

মাসিক কিস্বা বাৎসরিক দাঁন একটী প্রধান উপায়। আস্তরিক 
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ইচ্ছা! থাকিলে সমাজস্থ রাজ, মহারাজাধিরাজ বাহাছুরগণ যে 
এরূপ সুমহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য এককালীন অন্যুন লক্ষ টাকা! 
দান করিতে না পারেন, এমত কখনই নহে । যখন বঙ্গদেশ- 

বাসী প্রভূত ধনরাশি শ্রীযুক্ত রাজ এপরমথনাথ রায় বাহাদুর স্বদেশে 
একটি কলেজ অর্থাৎ ইংরাজী বিগ্ভালয় সংস্থাপন উদ্দেশে এক- 

কালীন দেড় লক্ষ টাক দান করিয়া বঙ্গভূমির তিলকরূপে পরি- 
গণিত হইতে পারিয়াছিলেন $ যখন অদ্বিতীয় দানশীল। মহারাণী 

স্বর্ণময়ী মহোদয়। কি স্বদেশে কি বিদেশে রাশি রাশি টাক সৎ- 

কার্য্যের জন্য দান করিয়া জগন্সগুলে প্রাতংন্মরণীয়! হইয়াছেন; যখন 
এই ভারতবারিগণই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্টিত 

বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ে প্রায় ছুই লক্ষ টাকা দনি করিয়া বিজ্ঞানানু- 
রক্তির পরিচয় দিয়াছেন ; যখন ভারতীয় নৃপতিগণ আলবাট 

হলের জন্য সহজ্জ সহ মুদ্রা দান করিম! বিদ্যালোচনার অনুরাগ 

দেখাইয়াছেন; যখন ভারতস্থ সাধারণ ব্যক্তিগণ আয়র্লগ প্রদে- 
শের--গৃথিবীর এক প্রাস্তশ্থিত বহুদূর প্রদেশের- ছুর্ভিক্ষ মোচন 

জন্য রুশ রাশি অর্থ দান করিয়। দানশীলতার পরাকাষ্ঠ। গদর্শন 

করিয়াছেন ; তখন যে ভারতবষীয় স্বাধীন নৃপতিগণ এবং মহা- 
রাজা, রাজা, জমিদার ও ধনাঁঢ্য দেশহিতৈষী মহোদয়গণ তাহা- 

দিগের জাতীয়-ধন্ম প্রচার ও রক্ষা করিবার জন্য এবং যাহাতে 
আর্ধ্যসমাজের মূল দৃঢ়রূপে গ্রথিত, রক্ষিত ও তৎ্সুত্রে নানারূপে 

ভারতের ভূয়সী শ্রী ও গৌরব বৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে যত্ত্বের পরাকা্ঠা 
প্রদর্শন করিতে-_ প্রত্যেকে অন্যুন এক লক্ষ টাঁক। এককালীন দান 
করিতে পরাগ্মখ হইবেন, এমত কখনই বিবেচন| করা যাইতে 

পারে না। অতএব এইরূপে প্রত্যেক মহারাজ লক্ষ, এবং 

প্রত্যেক রাজস্রীযুক্ত মহোদয়গণ অদ্ধ লক্ষ ও অন্যান্য মহোদয়গণ 
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সহন্নাধিক কচিৎ সহঅ টাকা পরিমাণ দান করিলে এই পুস্তকের 
উদ্দেশ্য বিষয় সাধন পক্ষে কোন মতে ভাবনার বিষয় 
থ(কিবে না । | 

দিতীয়তঃ ।-_-এতাদ্বশ সর্ধগৌরবাদ্বিত ভারতবর্ষীয় আর্ধ্য- 
মহা-সভার গঠন, ব্যয় ও কার্ধ্যাবলী প্রচলন জন্য যদি সমগ্র: 
ভারতবর্ষীয় অর্থাৎ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, কাশী, কাঁঞ্চী, দ্রাবিড় ও 
পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি প্রদেশের আর্ধ্জাতির৷ প্রতি ঘরে, কি ধনী, 

কি নির্ধন সকলেই আপন আপন অবস্থানুযায়ী সাধ্যমত, মাসিক 
যেকোন পরিমাণে হউক না কেন, দান করিয়া মনুষ্য-জন্মের 
সার্থকতা সম্পাদন করেন, তাহা হইলে যে ভারত মধ্যে এই মহতী 
কীর্তি অতি সহজ সংস্থাপিত হইবে ও তৎসুত্রে দিন দিন ভারত- 
মাতার দুঃখভারের লাঘব হইয়া, তাহার সন্তান সম্ততিগণ অধিক- 
তর সুখী ও জগত মধ্যে মান্য এবং গণ্য হইতে থাকিবেন, সে পক্ষে 
আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। এবন্প্রকারে যদি সমস্ত আর্জাতি 
একমত হইয়া সমাঁজ সংস্করণের অভিপ্রায়ে অগ্রনর এবং উপরি- 
উক্ত মতে সাহায্য করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে' এ গক্ছন্ত দান 
সংগ্রহের ভার প্রত্যেক গ্রামের মানা, গণ্য, ভদ্র ব্যক্তি বিশেষের 
উপর অর্পণ করিলে, এ ব্যক্তি মাসে মাসে তাবৎ রীতিমত 
সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেক $জলার ব| নিকটস্থ গগুগ্রামের শাখা- 
সমাজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট অনায়াসে পাঠাইতে পারিবেন । 

এইরূপে বিভিন্ন স্থানীয় সমস্ত আয় একত্রিত হইয়। মূল নমাঁজের 
হস্তে আনিয়া উপস্থিত হইলে, সামাজিক কার্যাবলী প্রস্তাবিত 

মতে অবিবাদে প্রচলিত ও নির্ধাহিত হইতে পারিবে । আর 

আয়ও যে নিতাস্ত অল্প হইবে এরূপ বোঁধ হয় না । এই সমস্ত দাঁন 

সমষ্ি নির্কিগ্নে আদায় এবং প্রেরণের নিয়মাবলী পরে মুদ্রিত 
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হইতে পারিবে; ও নেই নিয়মাবলী অনুসারে আদায় ওয়াশিলের 

ব্যয় ইত্যাদি ম্পাপিত হইবে । 

তৃতীয়তঃ।--নমাজের ধন্মবিভাগের কার্্যাদি নির্বাহ জন্য 
তীর্থাদি রাধারণ দেবালয় সমুহের আয় । 

সাধারএ আর্ধজাতির ধর্্, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বিধ ফল 

প্রাপ্তির জন্য আর্ধযসঘাজ মধ্যে যে সকল তার্থস্থানের স্থাপনা ছিল ও 

আছে, সেই সকল তার্ধস্তান এক্ষণে কাল মাহাক্সো সাধারণের অভীষ্ট 
সাধনের বিপরীতে কেবল ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইম1 সাধারণ-হিতসাধনে 

সম্পূর্ণ বিমুখ হইর[ছে, এবং এক মাত্র কার্ধাধ্যক্ষ মহাপুরুষপিগেরই ইষ্ট 

সাধন করিতেছে ৷ পুব্রেএ মকল পবিত্র তীর্থস্থানে সাধারণের হিতার্থ 

সদ] সর্বক্ষণ ধন্মবিষরক উপদেশ, নৃত্য, গীত, বক্তৃতা» বেদ, পুরাণ, মহা- 

ভারত পাঠ ইত্যাদি বহুবিধ সদনুষ্ঠান সাধিত হইত; এবং আপামর 

সাধারণ সকলেই আপদ, বিপদ, সম্পদ, সচ্ছল, অসচ্ছল সকল অবস্থাতেই 

বিশেষ উপকার ব। উদ্ধার প্রাপ্ত হইত। আজকাল এই সকল মহাতীর্থে 

সতকার্য্যের বা সদন্ুভভভনের চষ্চা যতনূর থাকুক বা ন। থাকুক, অভক্ষ্য 

ভক্ষণ, অপেয়*্পান, পরন্ত্রী হবশ ও ভ্রুণ হত্য। ইত্যাি যত কিছু অপকষ্ট ও 

সমাজবিগহিত পাপ কন্মের বিলক্ষণ গ্রাছুর্ভাব 11 

ভারতবর্ষ মনে আর্ধযধন্ম সধন্ধীর নে কোন তীর্থ বা গীঠস্কান এবং 

গ্রাম্য দেবতা ইত্যাদি স্থানে স্কানে স্থাপিত আছেন, তংসমুদায়ই সমাজের 

অধীন ও সাধারণ সম্পরি। উহাতে সম্পজস্থ সমস্ত লোকেরই সমান 

অধিকার। উহা কাহারই নিজ সম্পপ্তি নহে। পুর্বকালে এ সমুদায় সাধা- 
রণ তীর্ঘস্থানের আয় সমাজস্থ সমস্ত লোকেরই হিতার্থে ব্যবহৃত হইত, এবং 
চির দিন তাহাই হওয়া উচিত । আক্ষেপ ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বর্তমান 

সময়ে তৎ্সমুদায় আয়,আমাদিগের সমাজ-বন্ধন-শিথিলতা প্রযুক্ত এবং তত্তা- 

বতের উপর সমাজের রীতিমত শাসনাভাবে একেবারে, কার্য্যাধ্যক্ষ মহাস্ত 

বা পাণ্ড মহাপুরুষদিগেরই হস্তগত হইয়! রহিয়াছে! এবং তাহারাও উহা! 

নিতান্ত স্বেপার্জিত ব। পৈতৃক সম্পত্তি জানিয়৷ তাহার সনস্ত উপস্বত্থ নিঞ্গ 
শব ৩ 
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দিজ আরাম, বিরাম ও সুখ সচ্ছন্দতাঁর জন্য যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছেন। 

একবার ভাবিয়। দেখেন না যে, এ সকল সম্পত্তি কাহার, কোথা হইতে 

আসিয়াছে, কি উদ্দেশে সমাজভুক্ত লোক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে এবং 
কেনই বা তাহারা ইহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছেন, আর তাহাদের 
কর্তব্যই বাকি? সাধারণ হিতসাঁধনের ভাব তাহাদের মনোমধ্যে একে- 
বাঁরেই উদয় হয় না !! তাহার! দণ্তী, মহান্ত ও পাও! ইত্যাদি নামে খ্যাত 
বটেন, কিন্তু কার্ধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত; তাহাদের বিলাসিতা, ইন্ড্রিয়পরায়ণত। 
ও স্ুখভোগেচ্ছা নিতান্ত বলবতী। বড় বড় রাঁজা অপেক্ষাও অধিক! 
তাহাদের উপর যে সকল কার্যের ভারার্পণ আছে, প্রক্কত প্রস্তাবে তাহার 

কিছুই সমাধ1 হয় না । তাহারা কেবল “ খাবার বেল! নবাঁর মা ” প্রবাদ- 
টার উপমাস্থল হুইয়! ঈাড়াইয়াছেন ! আয়ের উপরই যোৌল আনা নজর ও 

দখল) কাধ্যের দিকেও ঘেসেন না!! এদিকে সমাজের বিশৃঙ্খলতা নিবন্ধন 

তাহাদিগের উপর কোন রূপ শীসনও হইতেছে না। তীহারা এক্ষণে 
“সেবায়েত” ব। “কার্ধ্যাধ্যক্ষের পরিবর্তে বিষয়ের সম্পূর্ণ “অধিকারী” হইয়] 
্াড়াইয়াছেন ; এবং « সাধারণ * শন্দ লোপ পাইয়া “নিজ; নাম অভি- 
যিক্ত হইন্ন! সেই সমস্ত বিষয় তাহাদিগেরই পুরুষান্রক্রমিক ভোগ দখলের 

সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে । তাহারাই এখন সর্ব সর্বা কর্তা । 
ভারতবর্ষ মধ্যে আর্ধ্যসমাঁজভূক্ত সমস্ত তীর্থস্কানের কার্যভীরস্নমাজ 

কর্তৃক দণ্ডী, পাও, মহান্ত ইত্যাদি সংসারত্যাগী, নিশ্রয়াপী ও জিতে- 
ক্ত্রিয় মহাঁপুরুষদিগের হন্তেই ন্যস্ত হয়। তাঁহার কারণ, উক্ত তীর্থাদির বা 

সাধারণ সম্পত্তির আয় ব্যয় ও ক্রিয়া কলাপ এ সকল বৈরাগ্যাশ্রমধারী 

নিষ্পহ লোকদিগের দ্বার! স্চ।রুন্ূপে সম্পাদন হইয়], চির দিন সমভাবে 

সমাজের মুখ উজ্জল এবং সমাজভুক্ত লোক সমূহের মনোরঞ্জন করিতে 

থাকিবে; সাধারণ সম্পত্তির কখনই লোপ হইবে না। অহরহ বেদ পুরাণ 

পাঠ, ঈশ্বরের নাম সঙ্ীর্তন, দ্রীন দরিদ্রের অভাব মোচন, দান ধ্যান ইত্যাঁ- 

দিই & সকল তীর্থস্থীনের প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য ; এবং তহ্দ্দেশ্য সাধন 

ও ধর্ম প্রচার জন্যই সমাজস্থ ব্যক্তিগণ দেবোদেশে দেব সেবার নামে 

অকাতরে চক্ষু সুদ্রিয়া রাশি রাশি অর্থ এ সকল তীর্থস্থানে ঢালিয়। 
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থাকেন । এখাঁনে “দেব” শবের অর্থ যে ছুর্গী, কালী, নারায়ণ, মহা- 

দেব বা জগন্নাথই বুঝাইবে এমন নহে । দেব অর্থ-মঙ্গল। সাধারণের 
মঙ্গল হইবে বলিয়াই লোকে, সাধারণ ভজনালয়-_সাঁধারণ ভোজনালয়-_ 

সাধারণ ধর্মীলয়__সাধারণ বিশ্রামালয়-_তীর্থস্থানেই অর্থরাশি ঢালিয়া 
থাকেন। কেহ বা অল্প কেহ বা অধিক দিয়া থাকেন। এক ব্যক্তি 

স্বয়ং সামান্য মাত্র অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ; কিন্তু তিনি হয়ত তাহাতে 

সমাজের এক বৃহৎ 'বা সামাজিক কোন কাঁর্যযের বিশেষ কিছু উপকার 

করিতে পারেন না। তিনি তীর্থস্থানে তাহার অভীগ্সিত অর্থ প্রদান 

'করিলেন। তাহার ন্যায় আরও দশ জনে কিছু কিছু দিলেন । লক্ষপতি-- 
সহজতর দিলেন, ক্রোঁড়পতি---লক্ষ দিলেন ; এই রূপে দশ জনের--বিশ জনের 

প্রদত্ত অল্প ও বহুল অর্থে ক্রমে ক্রমে বিপুল অর্থ সংগ্রহ হইল। সেই মূলধন 
অথব! তাহার আয় হইতে সেই তীর্থস্থানে দ্েবসেবা! হইয়া দেব-প্রসাদ 

দীন জনে বিতরিত হইতে থাকে । সেই অর্থে প্রতিপালিত হইয়। 

ধান্মিক, সমাগত ব্যক্তিগণকে ধন্মোপদেশ দিতে থাকেন; পণ্ডিত, 

শিক্ষা বিতরণ করিতে থাকেন; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বেদ পাঠ করিয়া শুনা- 

ইতে থাকেন; পৌরাণিক, পুরাণ পাঠ করিতে থাকেন; বক্তা, ব্যাখ্যা 
করিতে থাকেন ; গায়ক, ঈশ্বর-গুণ গান করিতে থাকেন। ইহাই তীর্থ- 
স্থানের উদ্েশ্য-ইহাই ভীথস্থানের ধর্শ_ইহাই তীর্থস্কানের কম্ম-_ 

ইহাতেই তীর্থস্থানের মাহাম্ম্য। তীর্থস্থানের সে মূলধন কখনই ক্ষয় 
হইবার নহে। প্রত/হ ঘেমন বায় তেমনি আয়। এক দ্রিনের পথ হইতে 

-ছুই দ্রিনের পথ হইতে--দশ দিনের পথ হইতে-শত ক্রোশ, সহজ ক্রোশ 
হইতে--দেশ দেশান্তর হইতে, যাত্রী তীর্থস্থানে আসিতেছে । ছূর্ভেদ্য 

পর্বত পাঁর হইয়া!--ছুরবগাহ নদী উত্তীর্ণ হইর1-যাঁত্রী তীর্থে আসিতেছে । 

ধনী, নির্ধন, রাজ1, মহারাজা, সকলেই আসিতেছেন । ধাঁম্মিক, ধর্কথন 

শুনিতে ও কহিতে আমসিতেছেন ; পঙিত, শিক্ষা দ্রিতে আমিতেছেন ; 

শিষ্য, শিক্ষা করিতে আসিতেছেন) ভক্ত, ভক্তি প্রকাশ করিতে আসি- 

তেছে; সংনারাশ্রমী, সংসার-চিন্তায় জর্জরীভূত হইয়া শাস্তিস্থথ লাভ 

করিতে আসিতেছে) ধনী, ধন দ্রিতে আসিতেছেন; ভিক্ষুক, ভিক্ষা করিতে 
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আসিতেছে । তীর্থস্থানই সমাজের সভা; এখানে সকল জাতি, সকল 

অবস্থা ও সকল শ্রেণীর লোকের একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে । এখানে 

অর্থনান করিলে সকলেই তাহার ফলভোগী হইতে পারেন । সমাজের 

প্রতিপালন ও উন্নতির জন্যই এই সকল তীর্ঘস্থানের প্রতি লোকের 

এতাদৃশ যত্ব ও ভক্তি। পাপী কোথাও আশ্রয় না পাইলে তীর্থস্থানে 

আশ্রয় পায়; তাহার কারণ, তীর্ঘস্থানে সদা ধর্শমালোচন দেখিয়া শুনিয়া 
ও সৎসহবাসে থাকিয়া তাহার মন ক্রমশঃ পরিবর্তিত'হুইবে । যে, সকল 

সমাজ হইতে দূরীভূত হইয়াছে, সে এই তীর্থ-সমাজে স্থান পাষ। কারণ 

ইহা একরূপ কারাগার । সকল সমাজ হইতে বিদুরিত হইয়--সকল গৃহ 
হইতে নিষ্ররান্ত হইয়সে এই তীর্থ-গহে আশ্রয় পায়। এই আশ্রয় 
ব্যতিরেকে তাহার আর কোঁথাঁও বাইবার স্থান নাই। সে এখানে দেব- 

প্রসাদ খাইতে পায়ু; বিতরিত বস্ত্র পরিতে পীয় । সাধারণ সমাজই 

এই তীর্থ-কারা গারের স্থ্টি করিয়াছেন । রাজা দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রাচীর- 

বেষ্টিত অস্টালিক! মধ্যে লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া খাইতে ও পরিতে দ্েন। 
আমাদের আধ্যসমাজরূপ রাজা পাঁপ-দখ্ডিত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত তীর্থ- 

কারাগার স্থজন করিয়া সেইথানেই তাহাদের অশন ও বসনের ব্যবস্থা 

করিয়। দিয়াছেন । তজ্জন্য ইংরাজ সআটের মত ব্যক্তিবিশেষকে মাসে 

মাসে খরচ যোগাইতে হয় ন|। সাধারণ আর্মসমীজ সাধারণেবসই অশন 

বসনের ভার বহন করেন। উহা কতদুর স্থনিয়ম পাঠক বলুন দেখি ! 

রাজকারাগারে দণ্ডিত ব্যক্তি কোন শিক্ষাই প্রাপ্ু হয় না; কিন্তু আধ্য- 
সমাজ-স্থজিত তীর্থকাবাগারে গ্রাগী চতুর্দিকে ধন্মকগা শুনিতে পায়; 

ধর্মকাধ্য দেখিতে পাঁষ; সংশিক্ষা পাইতে পারে; সতকাধ্য শিখিতে 

পারে । ইহাতে ক্রমে তাহার চবিত্র৪ সংশোধন হইতে পারে। দরিদ্র 

কোথাঁও আহার না পাইলে ভীধস্তানে আভাব পায়। এইহেতু একটা 
গ্রবাদ আছে, “তীর্ঘস্থানে কেহই অভুক্ত থাকে ন1।” পুর্কোই উক্ত 

হইয়াছে সাধারণ আর্ধ্যসমাজস্তিত ব্যক্তিগণ তীর্থস্থানে দেবোদেশে যে 

অর্থদান করেন তাহার একটা প্রধান উদ্দেশ্য__ এবং তীর্থস্থানের একটা 

প্রধান ধর্ম 9 কর্তা কর্শা মনাহরীকে আহার দান। এ উদ্দেশ্য সংসাপিত 



হইলে কেহই অভুক্ত থাকিবে না । অতএব নাঁধারণ আর্ধাসমাঁজই ষে 

এ সমস্ত তীর্ঘস্থানের মূল, সাধারণ আধ্যসমাজই যে এঁ সকল তীর্ঘস্থানের 
অঙ্গ, সাধারণ আর্ধ্যসমাঁজই যে এ সকল তীর্থস্থানের নেতা, তদ্বিষয়ে আর 

অণুমীত্র সন্দেহ নাই। এ সকল তীর্থস্কানের আয় ও বায় যে সাধারণ 
আধ্যদিগের দ্বারা এবং আর্ধদিগের জন্যই হইতেছে, তদ্দিবয়েও মতদ্বৈধ 

দেখা যায় না। অতএব যখন তীর্থস্থান সকলের উন্নতি ও অবনতি, উতৎকর্ষ 

ও অপকর্ষ, উৎপত্তি ও 'নিবৃত্তি সমস্তই আর্ধ্যদিগের ও আর্ধ্যসমাঁজের সহিত 

গ্রন্থিতে গ্রন্ঠিতে নিহিত রহিয়াছে,, তখন আর্ধাগণ এবং আর্ধ্যসমাজই 
যে তীর্থস্তান সকলের মাহাত্বা রক্ষা 'ও শাসনাশীসনের একমাত্র মূল-এক- 
মাত্র অধিনায়ক ও একমাত্র নিয়ন্তা ভদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 

কিন্তু কালমাহাস্ো আমাদিগের সামাজিক ক্ষমতা হাস হইয়াছে; ধর্ম 
প্রবর্তন ও অধর্্মশাসন-প্রবৃন্তি নিস্তেজ হইয়াছে এবং ধক্সপথাসীন বাজ্তি- 

গণের নামের মহিমাও এককালে লোপ পাউর়াছে। দশ, পাগড। ও মহাস্ত 

ইত্যাদি নাম কেবল শব্দ মাত্রে প্রচলিত আছে ; সে সকল শবের অর্থ, 

মহিমা বা কার্ধ্য সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে । দণ্ডী, পাণ্ড, মভান্ত নামধারী 

মহাত্সারা এক্ষণে জিতেক্দ্রিয়ের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ইন্দ্রিঘ়নপরবশ হইয়াছেন ! 

মা তর্নগ করিয়! সংসারাশ্রম গ্রহণ করিরাঁছেন 1! অংশাঁরচিত্তায় 

হইয়া দেবকার্ধ্য একেবারে বিশ্বত হইয়(ছেন!! কেহ বা বিবাহ 

রা _প্হস্ত হইয়া__পত্রীপ্রেমে আবদ্ধ হইর। পরন-প্রেমে জলাগ্তলি দিয়া- 
ছেন 111! সমাজ-শাপন অভাবে তাহাদের প্ররুত্তি এভই বিকৃতি প্রাপ্ত হই- 
য়াছে যে, লেখনী সে ছুরপনেয় কলঙ্কভার লিখতে সম্পূর্ণ অশক্ত। সমাজ- 

শাসন অভাবে তাভাদের যথেচ্ছাঁচার ক্রমশঃ গ্রাশ্বর গ্রাপু হওয়াতে আর্ধা- 

সমাজের -আপ্্যধর্শের--আর্ধাজাতির পুর্ব গৌরব-রবি অন্তমিত হইয়া 
এক্ষণে অবনতি ষ'গরে নিমগ্ন হইবার উপক্রম ভইয়াছে। দণ্ডী, পাও 
মহান্ত উপাধিধারী মহাঁস্রগণ এক্ষণে ছরাত্মরূপে পরিণত হৃইরছেন | 

কোন কোন তীর্ঘস্থানে এ সকল উন্দ্রিরপরবশ, পাঁষও, পার, পাঁণ্ডা 
মহান্তগণ কর্তৃক সময়ে সময়ে এতদূর ভয়ানক, কদর্য, জঘন্য, দ্বণিত, 

বিশ্বাসঘাতকতার কার্ধয সম্পন্ন হইরা থাকে নে, তাহার নানমান্ধ শুনিলে 
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অতি নির্দয় পাষাঁণহদয়কেও নিদারুণ ব্যথিত হইতে হয়। তৎসমুদায়ের 

বিস্তারিত বিবরণ এস্থলে নিশ্রয়োজন । এক সময়ে তীর্থস্ানের পবিত্রতা, 

মহান্ত পাগাদিগের সাধুভাব এতই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, অস্থধর্যম্পশ্ঠ- 
রূপা কুলকাঁমিনীগণ পর্যন্ত নিঃশক্কচিত্তে তথায় ধর্ম্মসাধনে বাঁইতে দ্বিধা 
করিতেন না । সেই প্রথ। যদিচ এখনও প্রচলিত আছে, কিন্ত কালের,, 

কার্ধ্যের ও সাঁধুভাবের এতই পরিবর্তন হইয়াছে যে, ভদ্রপরিবারদিগের 
পক্ষে এক্ষণে তীর্থযাত্রা। একেবারে নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত হইয়াছে । কারণ 
সেই পবিত্র তীর্ঘস্থানে আজ কাল দুর্বৃত্ত মহান্তগণ কর্তৃক সতীর সতীত্ব বিনষ্ট 

হইয়। থাকে 11! উঃ! কি ভয়ানক অত্যাচার ! কি মহাপাপ!! শুনিলে 
শরীর রোমাঞ্চিত হয়; কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়!!! 

আমাদিগের সমীজের উচ্চপদবীস্থ ব্যক্তিরা অনেকে চিরপ্রচলিত প্রথা- 

নুসাঁরে তীর্থ পর্য্য্নে গিরা! অনেক স্থলে বহু পরিমাঁণে অর্থ ব্যয় এবং স্বর্ণ 

রত্বাদ্রির আভরণ দেব দেবীর উদ্দেশে অর্পণ করিয়া! থাকেন । কিন্তু তাহারা 

অনেকেই জানেন না যে, কি উদ্দেশে তাহারা এ সকল কার্য্য করিয়! 
থাকেন, এবং কিরূপেই বা সেই পমুদায় অর্থ ব! রত্ব দেব-মন্দির ও দেব অঙ্গ 
হইতে পরিণাঁমে কাধ্যাধ্যক্ষ মহাপুরুষদিগের গ্ৃহ-সাহগ্রী মধ্যে পরিণত হয়! 

এক্ষণে তীর্ঘস্থানে শাল্ত্সম্মত পূজা অর্চনা প্রারই হয় না ॥ কেবল পাণ্ডা- 
মহাশয়দিগের উপদেশমতেই তীর্থাদির পুণ্যকর্ম্ম সমাধা হইরা থাকে । আমরা 
আদৌ দেখি না, আঁমাদিগের কাঁ্ধ্য শান্ত্রসঙ্গত বা উদ্দেশ্তমত সম্পন্ন হইল 

কি না। কাঁজেই তীর্থাদিতে অর্থ বায় “ন! হোমের না যজ্ঞের” হইয়া! থাকে। 
বাঁর ভূতেরই উদর পূরণ হয়নাত্র! এদিকে তীর্থস্থানের সেবায়েত বাবুগণ 

লোভপরবশ হইয়া এতদূর অত্যাচার আরস্ত করিয়াছেন যে, যাত্রী আসিলে 

তাহার! যেন “পাঁক1 কলা” পান। যাত্রিগণ সুবিধামত স্থান বা আহ্বান পাইল 

কি না তাহা কেহই দেখেন না । কেবল তাহাদ্দিগের নিকট হইতে কি রূপে 

ফাঁকি দিয়া অর্থ বাহির করিয়া লইবেন, এই চিস্তাতেই ব্যতিবাস্ত! যাত্রী 
ঠকাইয়1 পয়স1 লওয়াই এখনকার তীর্থস্বামীদিগের এক প্রধান বাবসায় হই- 
মাছে !! কি ধনী, কি নিধন, প্রচুর অর্থ বায় না করিলে কাহারই দেব দেবীর 
নিকট ঘে'সিবার যে! নাই! যাত্রীর্দিগের অর্থ ব্যয়টা “কর্তব্য” (00101701807) 
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করিয়া! তুলিয়াছেন। ইহা যে কতদূর অন্ঠায় ও অত্যাচারমূলক তাহা সমাজস্থ 
বিজ্ঞ মাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন । ধন্মের স্থানে- ধর্ম উপার্জনের 

স্থানে অর্থবায় মনুষ্যের সাধ্যাধীন অথবা “অদ্ধেয় দেয়ং থাকাই উচিত । 
বলপূর্বক বা বাধ্য করিয়া! আদায় নিতান্ত অত্যাচার । যত দিন তীর্ঘধারী- 

দিগের ক্ষমতা অক্ষু্ণ থাকিবে, তত দিন উল্লিখিত বিবিধ অত্যাচার কখনই 
প্রতিহত হইবে না; বরং দ্রিন দিন বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইবে। 

কেহ কেহ বলির! থাকেন, তীর্থাদির কার্যের, আয় বাযের এবং তীর্থ 
ধাঁরী মহান্তদিগের উপর সমাজের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। তীর্থসমূহ 

সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন থাকাই উচিত। কিন্ত আমর। পূর্বে সপ্রমাঁণ 
করিয়।ছি, তীর্থস্থান সকল আর্ধাদিগেরই জন্য আর্যদিগেরই অর্থে গ্রতি- 
পালিত হইতেছে, এবং উহ। আর্ধ্যদিগেরই জাতীয় সম্পত্তি । আর্ধ্য সমীজই 

এ সকল স্থানের রীতি, নীতি, ধর্ম ইত্যাদি রক্ষার একমঠত্র নেত। । অতএব 

তীর্থস্থীনের অত্যাচার নিবাবণ আর্ধাসমীজেরই কর্তব্য । এই হেতু প্রস্তা- 
বিত আর্ধ্য মভাসভার হস্তে তীর্থসমূহের ভার অর্পিত হওয়!, তীর্থসমৃহ উক্ত 
সমাঁজেরই একটী অংশবপে পরিগণিত হওয়া এবং সমাজ কর্তকই এ সকল 
স্থানের আর বিবিধ সত্কার্নো বারিত হওয়া একান্ত বাঞ্চনীয় ও স্থযুক্তিসঙ্গত 

সন্দেহ নাই |. নতুবা এক জন সাধু উদ্দেশ্যে অর্থ দান করিবে, অপর জন 

তাঁভা নিজ ভোগবিলাসিতায় বাবভার কবিবে_এক জন দেব-অঙ্গেব 
নিমিত্ত রত্বীভরণ দান করিবে, অপর জন তাহা নিজ প্রণরিনীর অঙ্গে শোঁভ- 
মান করিবে, অথচ সমাজ সে বিষয়ে দৃষ্টি করিবেন না, ততপ্রসঙ্গে কোন 
উচ্চবাচ্য করিবেন না, ইহা কোন্‌ শান ও রোন্‌ যুক্তিমূুলক, তাহা দেখিতে 
পাই না। অশান্ত্রীয়, অযৌক্তিক হইলেও সাধারণ-বুদ্ধি ইভাই বলিয়া 
দিতেছে যে, তীর্থস্থান সমূহ আর্যজাতিরই সামাজিক ও সাধারণ সম্পত্তি; 
মহান্ত, দণ্তী বা পাণ্ডাঁদিগের নিজস্ব নহে; সমীজই তীর্ঘস্তানের পরিপোষণ 

করিতেছেন ; উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্ধ্যাকার্প্য দর্শন সমাজেবই কর্তব্য ; 
সমাজই তত্তৎস্থানের শীসনকর্তী এবং সমাজই তাহাদের অধিপতি। 

ব্রাহ্মণদিগের উপর সাধারণ সমাজের কর্তত্বের বিধি না থাকাঁতে যেমন 

্রাঙ্মণগণ স্বেচ্ছাপরতন্ত্র হইয়। নিজেও উতৎসন্ন যাইতেছেন ও সমাজকে ও 
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উতৎসন্ন করিতেছেন, তদ্রপ তীর্থাদি সাধারণ দেবাঁলয়ের সেবায়েত ও 

কার্ধ্যাধ্যক্ষ দণ্ডী, পাণ্ড, মহান্তদ্িগের উপর সাধারণ সমাজের কর্তৃত্বের 

অভাব হেতু তীহারাও উতদন্ন যাইতেছেন এবং বিশুদ্ধ আর্ধযসমাজকে 
যৎ্পরোনাস্তি অপবিত্র ও বিণৃঙ্খল করিয়া তুলিতেছেন। এই সকল ধূর্ত, 
প্রতারক ব্যক্তির ভণ্ততা, খলতা৷ ও বিবিধ অত্যাচার বশতই তীর্থাদির , 

মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইতেছে ; আর্যজাতির পবিত্রতা বিনষ্ট হইতেছে; সমাজ 

বিভিন্ন সন্প্রদায়ে বিভক্ত হইতেছে এবং আধ্য ধশ্ম কর্ম একেবারে জগতের 
অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়িতেছে। এই অত্যাচার স্রোত এইরূপে প্রবাহিত হইতে 

থাকিলে এ সমস্ত তীর্ঘাদি বিলুপ্ত হইবে; ব্রাঙ্গণ জাতির ও ব্রাঙ্গণত্বের ধ্বংস 

হইবে? দ্রপ্তী, মহান্তদিগের নামের মহিমা! জগৎ হইতে অন্তহিত হইবে 

এবং ধন্ম কর্ম পূজা আরাধন। সমস্তই অতীত ঘটনার পর্যবসিত হইবে ! 

তৎ্নহ সাধারণ সক্জাজও বিষম বিপ্লবে বিপব্যস্ত হইবে। 

এত্তিন্ন আয়ের অপরাপর বহুল প্রকার উপার আছে, যাহ! 

কীর্ধ্যকাল ব্যতিরেকে প্রদর্শিত হইতে পারে না| যথা ৮ 

শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, পর্জিকা, ঠিকুজী, কোঠী, মেলী, উত্দব এবং 

নমাজভুক্ত লোক সমূহ্রে বিবাহাদি নংস্কার কাধ্য উপলক্ষে দান 

ইত্যাদি । মত 

উপরিউক্ত মতে এককালীন, মাসিক ও বাৎসরিক দান ইত্যাদি 

নংগৃহীত হইতে থাকিলে, ভারতববীয় আধ্য-মহাঁসভার নামে নানা 
প্রকার জমিদারী ইত্যাদি "বিষয় বিভব ক্রয় কর! আশ্চর্য্যের বিষম 

হইবে না। ব্যবসায় বানিজ্য ও অন্যান্য প্রকারে মূলধন 
বিনিয়োগ দ্বারা তত্বাবতের আয় হইতে সমাজ জন্বন্ধীয় এবং 

নমাজতুক্ত লোক নমূহের মঙ্গলার্থ যাহা কিছু আবশ্যক ব্যয় 

নকলই নির্ধাহ হইতে পারিবে; এবং সমস্ত ব্ষয় সুচারুরূপে 

নির্বাহের জন্য যথাঁবোগ্য নিয়মাবলী প্রস্তত ও প্রকাশিত হইয়া 

আবশ্যক “সেরেস্তা' ব। কার্যালয় নির্শশাণ ও কর্মচারী নিদুক্ত হও- 
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যাও বিচিত্র হইবে না । আর তৎসুত্রে দেশস্থ অনেক নিরুপাঁয় ও 

নিঃসহায় ব্যক্তির জীবিকা-নির্মাহের চিন্তা দূরীভূত হইবাঁরও 
বিলক্ষণ সন্ভাবনা । আপনাদিগেরই দশের সাহায্য একত্রিত 
করির। আপনারা প্রতিপালিত হওর। অপেক্ষা সুখের বিষয় আর 

'কি হইতে পারে? 

এাদ্রশী মহতী কীত্তি সংস্থাপন জন্য আর্ধ্যজাতির মূল-সমা- 
জের অধিবেশন-স্থান কোথায়, কোন শ্রদেশে বা কোন নগরে 

সব্ববাদিদম্মত হইবে, তাহার মীমাংনা পরে হইতে পারিবে | 

কলিকাতা ভারতের রাজধানী বলিয়া যদি উচ্ধার নিকটবত্ী 
কোন স্থানে উক্ত মহাসভা সংস্থাপন জন্য নকলে একমত্য অবল- 

শ্বন করেন, তাহ। বোধ হয়, কোন ক্ষতি বা আপরত্ির জন্য হইবে 

না, অথবা! ভারতববীয় অধিকাংশ মহারাজাধিরাজগণ উত্তর-পশ্চিম 

প্রদেশীয় বলিয়া বদি এ অঞ্চলের কোন নগর (যথ। কাশীধাম) নেই 

'ভারতীয় আর্্য-মহা-দভ।” নং্াপনের জন্য মনোনীত হয়, তাহা- 
তেও বিশেষ আপত্তি বা হানি নাই | শাখা-পমাজ শ্বাপন বন্বন্ধেও 

তদ্রপ, শাখা -নমাজগুলি আরদ-নমাজের হস্ত পদ অদ্রশ বিশেষ 

বিশেষ অংশ ব। অঙ্গবৎ প্র ভীত হইবে । কেন না, আদি-নমাঁজের 

নিয়মাবলী ও কর্তৃন্থে ঘেমন শাখা-ন্মাজ কল পরিচালিত হইবে 

তদ্রপ আবার শাখা-পমাজ সমুহের নান। প্রকার নাহাষ্য দ্বার। 

আদিসমাজ নংরক্ষিত হইবে বান্দেহ নাই | শাখা-নসাজ নং্হাপন 

ব্যতীত সমগ্র ভারতের স্ুচার্ূপে ইইনাধন অন্তর নহে । যদি 

কখন প্রোক্তি মহা-পভা অংস্থাপিতি হইবা ভারতের ক্গীণদেহ পষ্ট 

কাঁরতে সক্ষম হয, তাতো হহলে এ ভা! নন্বন্ধী নাহ] কিছু নিয়- 

মাবলী বা কাধ্যের প্রণালী আবশ্যক, »কলই আপনা হইতেই 
১১৯ রে পি সপ ৯ পিস ডিজি 

সংগৃহীত ও গণীত হইয়া শাখানমাক্ছ নহাগে ভারতের নর্কৃত্র 
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প্রচারিত হইবে সন্দেহ নাই । তত্বাবতের রচন। দ্বারা এক্ষণে 

প্রস্তাব পরিবদ্ধন অনাবশ্যক | 

“সজ্জন সমাজ প্রতি করি নিবেদন, 

উৎসাহ-বারিধি-বারি করিলে সেচন, 

আশুতর আশালতা উপচিত৷ হবে, 

ফলবতী হইবার বিলম্ব কি রবে 1১, 
অতএব বলি শুন, আর্ধ্য ভ্রাতৃগণ ! 

ত্যজি মোহ-নিদ্র। সবে, হয়ে সচেতন, 

সাঁধিতে স্বদেশ-হিত কর প্রাণপণ ) 

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন |, 

সাধিলে অবশ্য সিদ্ধ হবে তব পণ, 

ও (কিস্ত) 

শুভম্য শীত্রম্ঠ যেন থাকে হে স্মরণ! 



উপসহংহার। 

“প্রারভ্যতে ন খলু বিশ্বভয়েন নীটচঃ 
প্রারভ্য বিদ্ববিহতা বিরমস্তি মধ্যাঃ। 

বিদ্বৈঃ পুনপুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ 

প্রারদ্ধমুত্তমগুণ। ন পুনস্তযজস্তি ৮” 

অম্মদ্দেশে বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, ধর্্মনৈতিক প্রভৃতি অনেক 
প্রকার সংস্করণের সুত্রপাত হইতেছে সত্য, কিন্ত সমাঁজ-সংস্করণ 

অভাবে কিছুই সুফলপ্রদ হইবার নহে । শারীরিক বল, মানসিক 
বীর্য, জাতীয় একতা, হ্বজীতি-প্রেম, সাধারণ বিভব প্রভৃতি 
সমুদরায়েরই”বীজ সমাঁজ-গর্ডে নিহিত। অতএব সমাঁজ-সংস্করণ 
ব্যতিরেকে কোন কালে যে আমাদের দেশের পুনরত্যুদয় 
হইবে, এরূপ কখনই বিবেচিত হয় না। এক্ষণে আমাদিগের 

যথোঁচিত চেষ্টা ও যত্ব সহকারে প্রস্তাবিত মতে আর্ধ্যসমা- 

জের সংস্করণ-ব্রতে ব্রতী হওয়া সর্বতোভাঁবে কর্তব্য । তাহাতে 

আঁমাদ্রিগের দেশের ও জাতীয় অবস্থার বিবিধ গুকাঁরে উন্নতি 

হইবে সন্দেহ নাই। এবং যদি দেশীয় সমস্ত অধ্যবসায়শালী ভদ্র- 

'মহোঁদয়গণ কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রণালীমতে সমাজ সংস্থাপনের কোন- 
রূপ সছ্ুপায় অনুষ্ঠিত হয়, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে 
যে, তদ্বারা প্রচুর পরিমাণে ধনাগম হইয়া প্রস্তাবিত কার্যাবলী 
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অতি স্ুপ্রণাণী মহযোগে নির্বাহ এবং বাণিজ্যাদি কার্য দেশ, 

বিদেশ ব্যাপিয়া প্রচলন হওয়া নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় হইবে না) 

এবং ততৎমহ ভারতের জীর্ণদেহে বললপ্চার হওয়ার পক্ষেও কোন-, 

রূপ ভাবিবার বিষয় থাকিবে না । বরং তদ্বার৷ ইংলঞ্জের “পার্লিয়া- 
মেন্ট” মহাঁনভা অপেক্ষা মহতী কীত্তি সংসাধিত হইবে | এ পার্লি- 

য়ামেন্ট সভা কেবল সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্ধ্য অম্পাঁদনে 

নিয়ত নিরত আছেন, কিন্ত আমাঁদ্িগের ভারতীয় আর্ধযমহা- 

সভা” একবার বংস্থাঁপিত হইলে, ভারতবাসীদিগের সনাতিন- 

ধর্দ-পথের কণ্টক দূরীভূত. ও সর্ধনৈতিক এবং সর্দলৌকিক 
হিত সাধিত হইয়া কতই বে মহোপকার সম্পাদিত হইতে 

থাঁকিবে তাহার ইয়ত্তা কর] যাঁয় না । আহা ! যেরূপ একটী বীজ 
হইতে অন্ধুর ও সেই অঙ্কুর হইতে পরিণামে বহুজন-মনোরঞ্জন 

বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট অতি সুবিশাল বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, 

তদ্রপ যদি ভারতের কোন স্থানে অধ্যবায়ারূট ব্যক্তিগণ কর্তৃক 

অতি ক্ষুদ্র আকারেও উক্ত মহতী সভার সুত্রপাত হয়, তাহা হইলে 
অনায়ানে আশ করা যাইতে পারে যে, কাঁলসহকারেপ্উক্ত সভা 

ভাবী “ভারত পার্লিয়ামেন্ট” মহা-নভায় পরিণত হইয়। দেশের 
ভূয়সী শ্রীরদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে । অহো ! তাদ্নশ সভা প্রাতি- 

্াপিত হইলে, যে যে মহৎ, কার্য অংসাধিত হইবে, তত্াবতের 

কল্পনা যখন মনোমন্দিরে উদয় হইতে থাকে, তখন কি এক 

মনোহর অনির্কচনীয় আনন্দ হৃদয়কে আশ্রয় করে! এরূপ সমাঁজ- 

গ্রন্থির দ্বার ভারতবাঁপী কি রাঁজা, কি মহারাজা, কি ভদ্র, কি 

ইতর, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, কি ধনী, কি নির্ধন, সমস্ত লৌককেই 
যে এক সৌহার্দ্য-ুত্রে বদ্ধ থাকিতে হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র 

সন্দেহ নাই। এক্ষণে ভারতবষীয় মহারাজা, রাজা, জমিদার, 
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ধনাঢ্য, ধর্দ্াত্মা, নাঁধু, বিদ্বান, বিষয়ী ও দ্েশহিতৈষী মাত্রেরই নিকট 

করযোড়ে ও বিনয় সহকারে নিবেদন যে, তাহারা ভারতের ও 

নিজের নিজের গৌরব রক্ষিত এবং ভারত-সৌভাগ্য-লক্মীকে 

প্রনন্না করিবার নিমিত্ত এহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনায় আধ্া- 

রমাজের ও সনাতন ধর্মের পুনরুদ্দীপনার্ধে যাহার যাহা কিছু ক্ষমতা 

আছে, ইহাতে নিয়োজিত করুন | অর্থ, নামর্ধ্য, বিদ্যা, বুদ্ধিঃ পরা- 

ক্রম, উপদেশ অথবা! বদ্দস্টান্ত প্রদর্শন পুর্্রক পাধারণকে উত্তে- 
জন] দ্বারা, যিনি বে কোঁন উপায়ে হউক, প্রস্তাবিত সমাঁজ- 

নংস্করণের এবং ননাঁতন ধর্মের বহুল প্রচারের সহায়ত! করুন। 

তাহা হইলে ক্রমশঃ তাহাদিগের, তীহাদিথের দেশের এবং সমস্ত 

আধ্যজাতির চিতোথ্কর্ষ-সম্পাদন হইয়া গাহস্থ্য, সামাজিক, 

রাজনৈতিক, শারীরিক, আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক ও পারুলৌকিক 
কুশল ও সুখ বম্বদ্ধন নিশ্চয়ই হইবে । এবং পুনঃ পুনঃ বিদ্বু বাধা- 

দিতে প্রতিহত হইলেও সমাজের স্থীঘ্িত্ব পক্ষে ভাবনার বিষয় 
থাকিবে না । 

এক সময়ে খরশ্বর্ষ্যশা!লী থাকিরা। গাঁড়ী, ঘোড়া চড়িয়াছি বলিয়। 

সুন্দর অট্রালিকায় বাস করিয়াছি বলিয়া স্থখসেব্য দ্রব্য 
আহার ও দ্ুপ্ধফেণনিভ-শয্যায় শয়ন করিয়াছি বলিয়া যে, দরিদ্র 
অবস্থাতেও দেই নমস্ত উচ্চ-চাল ব্যতীত জীবিকা নির্ধাহ হইতে 

পারিবে না, বা এক সময়ে যোত্রহীনতা বশতঃ পর্ণকুটিরে পত্র- 
শয্যায় শয়ন করিয়াছি বলিয়াজীর্ণ কৌপীন পরিধান করি- 
য়াছি বলিয়া-বন্ ফলে জীবন ধারণ করিয়াছি নারী সচ্ছল 
অবস্থীতেও সেই দরিদ্র-চাঁলেই চলিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ 
নাই । অবস্থাভেদে নকল বিষয়েরই পরিবর্তন আছে। সত্য, ত্রেতা, 
ঘপর প্রভৃতি যুগ সকলও নৈররিঁক অবস্থা পরিবর্তনের পরিচয়- 
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স্থল মাত্র। এবং দেই সকল বিভিন্ন যুগে নৈৰর্গিক অবস্থার পরি- 
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও পাংবারিক অবস্থারও অনেক 

পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। অতএব সত্য ভ্রেতাদি যুগ্র-প্রচলিত সামাঁ- 
জিক নিয়ম বা প্রথাদি কলিযুগেও যে অবিরত অবস্থায় সমভাবে 
প্রচলিত থাকিবে, তাহ? যুক্তিপথের বহিভূত- নৈসর্গিক প্রমাণেও 
অনঙ্গত। নৈসর্গিক কারণ-পরম্পর! বলিয়া দিতেছে যে, কোঁন 
কোঁন অংশে তাহার পরিবর্তন অবশ্থান্তাবী ; এবং তাহা না হইলে 

সমাজের প্রকৃত সংস্কার কখনই হইবে না । এই হেতু বলিতেছি 
যে, দেশ, কাল, পাত্র অনুসাঁরে বর্তমান বিশ্ৃজ্বলাবদ্ধ আধ্যপমা- 

জের সামাজিক নিয়মাদির আবশ্যকমত হাঁস রদ্ধি ও সামঞ্জস্য 

ছারা সমাজের প্রকৃত সংস্কার বিধান করিতে জকলে প্রাণপণে 

গ্রুতিজ্ঞাবদ্ধ হউন । 

কলিকাতা বা অপরাপর দেশস্থ ভদ্র সম্প্রদায় মধ্যে যে কয়ে" 

কগি জাতীয় সভার সুত্রপাঁত দেখা যাঁইতেছে, তাহাঁদ্রিশের সক- 

লেরই উদ্দেশ্য অতি শুভকর সন্দেহ নাই | কিন্ত আক্ষেপের বিষয় 

এই যে, উক্ত সভানমূহের নভ্যগণ এক দেশীয়, এক জাতীয় ও এক 
ধন্মাবলম্বী হইলেও, তাহার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত, শ্বন্ব প্রধান 
এবং সমাজের এক এক অঙ্গ মাত্র অবলম্বন করিয়! কার্যযক্ষেত্রে 

অবতীর্ণ হইয়াছেন । সমগ্র সমাজের প্রতি কাহারও দুটি নিক্ষিপ্ত 
হয় নাই। সেই সমুদাঁয় ব্বদেশানুরাগী মহোদয়গণ যদি কিঞ্চিৎ 
চেষ্ট1 ও যত নহকাঁরে সকলে একস্থাঁনে সমবেত হইয়া এক মত অব- 

লম্বন করিয়া উদ্দেশ্য বিষয় সংপাঁধনে বিশেষ সমুদ্যোগী হয়েন, এবং 
সমাজস্থ সভ্যগণ প্রত্যেকেই যদি সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, দেশ* 

হিতৈষী ও পক্ষপাতশুন্য হয়েন, তাহ! হইলে, এই প্রস্তাবানুযায়ী 
কার্ধ্য সম্পাদিত হওয়। যে নিতান্ত দুরূহ বা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে, 



এরূপ কখনই বিবেচিত হয় ন। ১. যিয়ারিি, রদ হাদি 

যেরূপ উৎ্পাহ ও যদ্বু, তাহাতে ও হা দিগেরই ই সাহায্য যে এর্ভীদুশ 
গুরুতর ব্যাপারে বর্ধাপেক্ষা গরীয়ান্, তাহা বল। বাহুল্য । আরও 

একী আক্ষেপের বিছুয় এই যে, উপরিউক্ত জাতীয় সভাগুলিকে 
' কোনরূপে স্থায়ী হইতে দেখা যায় না। এ পর্য্যন্ত কত স্থানে 

কত সভার অধিবেশন হইল ও হইতেছে, কিন্ত কতগুলি স্থায়ী 

আছে? কলিকাতা মহানগরীস্ছ 'ননাতন-ধন্ম-রক্ষিণী সভা” যাহাতে 

দেশস্থ অনেক মহামহোপাধ্যায় ভদ্রনম্তান বিশেষ পৃষ্ঠপুরক ছিলেন, 
তাহাই বিলুপ্ত হইয়া গেল ! এতাদৃশ আরও দুই একটি সভ1 একে- 

বারেই রমুলোৎপাটিত হইয়া নভাস্থ সভ্যদিগকে কলঙ্কিত করিয়। 
রাখিয়াছে। কি কারণে আমাদের দেশের সুভাগুলির এরূপ 

দুরবস্থা, তাহা কাহারও অবিদ্িত নাই । গঠন প্রণালীর দোষ, 

উপযুক্ত অধ্যবসায় ও আন্তরিক যত্বের অভাঁবই যে উহার প্রধান 

কারণ তাহ বল। বাছল্য । উপস্থিত জাতীয়-সভ অমূহের মধ্যে 
কলিকাতাস্থ ভারতদভ।” ও কাশীস্থ ভারতবষীয় আধ্ধ্যধম্-প্রচা- 

রিণী সভী' প্রভৃতি কয়েকটীর যেরূপ দেশহিতৈষ। ও জাতীয়- 

চরিত্র রক্ষা বিষয়ে যত্ব ও”আয়ান দেখিতে পাওয়। যায়, বোধ হয়, 

কাল নহকারে হহারাও ভারত-মহাসভার এক এক বিশেষ 

'অঙ্গরূপে পরিণত হইয়া, ভারতীয় আর্্যনমাজের সংস্কার কার্য্ের 
সাহায্য ও দিন দিন আধ্যজাতির পূর্বগৌরব পর্ধত্র বিস্তৃত করিতে 
নক্ষম হইবেন | আদৌ, যেমন পুর্বে কথিত হইয়াছে, বীজ হইতে 
কালক্রমে বৃহৎ বৃক্ষের উৎপত্তি হয় ও সেই বক্ষ ফলভরে অবনত 

হইয় ছায়। ও ফলদান পুর্জধক বহুলোকের তৃপ্তি সাধন করিতে 

পারে, তদ্রপ কালদহকারে প্রস্তাবিত অমাজ নশ্বন্বেও সকলই 

ফলিবার নম্তব। অতএব হে বঙ্গবানী, পশ্চিমাঞ্চলনিবাশী ও 



সকলেই “ভ(রত-মহানভা” নশ্বন্ধীয় এই প্রন্ত রি রা ত কণা 
বিতরণ পূর্বক ইহাকে কার্যে পরিণত করিনার উপায় নিদ্রা, 
করিয়া, আপনাপন দেশের ভুয়ণী শ্রীরদ্ধি বাধন করিতে নুদর্চিছে 
কুতপঙ্কল্প হউন | 

সমাঁজ সমীপে মম পুনঃ নিবেদন, 

সাধিতে স্বদেশহিত না কর হেলন। 

একমীত্র যুলমন্থ একতার বলে, 

অদাধ্য সাধন হয় এ মহীমগলে । 

অতএব বলি শুন আর্ধ্যস্থতগণ, 

বৃথায় ক'রনা কাল কথান্ন ক্ষেপণ। 
হ'রে জগতে দ্বণিত, কুল মানে হত, 

দাসত্ব যাতনা বল সবে আর কত? 

হও বদ্ধ পবিকর, তাজ অভিমান, 

স্বজাতি স্বদেশ প্রতি দেখাও সম্মান । 

য| কিছু বলিগ্ু, হৃদে করিনা ধারণ, 

করহ মনের মত সমাজ গঠন )' 

অগোবব-যবনিক1| করে উত্তোলন, 

আধ্যেব গৌরব কর সব্ধত্র ঘোষণ। 
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